


(প্রমম খণ্ড) 
ওএতৌভা 
্্ীধর্মানন্দ মহাঁভারতী | 





“মাতৃভাষার আলে]চনায় মনুযোর আয়ু সন্বর্ধিত্ত 
হয়; সাহিত্যের আলোচনায় পরমাদন্দ 
জন্মে। আনন্দ সমাযুক্ত দীর্ঘ জীবন 
কেবল মোক্ষেচ্ছুদিগেরই 
পরম ধন” ।--গ্রন্থৃকার। 


শিটিিকাককপ 


কলিকাতা । 
৩০1৫ মদন মিত্রের লেন নব্যভারত-প্রেসে, 
শ্রীভৃতনাথ পালিত কর্তৃক 
মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 


০৩১০. 


ভূঙ্গিক্কা ॥ 


আমার প্গ্রবন্ধালী'র প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল । এই গ্রন্থ সবগ্ধে 


জন ১৮৯৯৮০০5 ছা ধ্ 


আনি 'একটি কথাও কহিতে ইচ্ছা করি ন1। গ্রন্থধানি সর্ব সাধারণের ৰ 


পাঠের জন্ত সমর্পিত হইল প্রবন্ধ সমূহের দোষগুণ সুবিজ্ঞ পাঠক 
মহাশয়েরাই আলোচনা করিয়! দেখিবেন, ইহাই আমার অভিলাষ ও 
প্রার্থন!। | 
গ্রবন্ধীবলীর ১ম খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার সম্বন্ধে “নব্যভারতগ 
নামক নুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের স্থুযোগা ও সদ্দিদ্যান সম্পাদক শ্রীযুক্ত; 
বাবু দেবী প্রসরর ঝা চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আরম নানা কারণে খণী 


আছি। আমার যে সকল বন্ধু এই গ্রন্থ প্রচারে আমাকে উৎসাহিত 


করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের নিকটেও কৃতজ্ঞ রহিলাম। যাহ! 
হউক, নান! প্রকারের উপকার ও উদারতার জন্য দেবী বাবুর নাম 
এই গ্রন্থের সহিত চিরদিন সংঘোজিত থাকিবে। 


কলিকাতা, বিনীত 
| ধর্মানন্দ মহাভাঁরতী | 


চা জোর্ঠ, ১৩১৪ | 


প্রকাশকের নিবেদন । 


্র্্ীনদ-প্রবন্ধাবলী” গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। 
নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী, নবগ্রভা, বঙ্গভাষা, সাহিতা, সুধা 
আরতি, ৰামাবোধিনী পত্রিকা, উৎসাহ, বিশ্বজননী, বীরভূমি, গোঁড়- 
ভূমি, পন্থা, আশা, সথি, ভারতনুহনদ্‌, অতিথি, সমালোচনা, প্রদীপ, 
জন্মভূমি, প্রকৃতি, বঙ্গদর্শন, কোহিম্র, কৃষক, ছার, আলোচন| ্রত্তস্থি 


রা 


ূ 


তি 4 গ* 
এত্রিশখানি মাঁদিক পত্র ও পত্রিকায়, শ্রীমৎ স্বামী ধর্মমানন্দ মহীভার 
“মহাশয়ের বিরচিত যেমকল গ্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হুইয়াছির 
ঠু তাহারই মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ নির্বাচন ও সংগ্রহ করিয়া! আঁ 
পি “্ধর্মানন্দ প্রবন্ধাবলী*্র প্রথম থণ্ড পরিসমাপ্ত করিয়াছি । সদয় পাঠ, 
ও গ্রাহকবৃন্দের আগ্রহ ও উৎসাহ অনুমারে এই গ্রন্থের অন্যান্ত থ' 
_.. প্রকাশ করা আশাতীত বলিয়! আশঙ্ক! হয় না&। 
বর্তমান খণ্ডে যে সকল প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত হইল, তৎসপ্বন্ধে কোঁন। 
অভিমত প্রকাশ করা গ্রন্থকার ব! প্রকাশকের ইচ্ছা নহে। বল! বাভুলা 
এই সকল গ্রবন্ধের সমালোচনার সময়ে নানা তাষার নান। দেশী 
সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণ লেখকের এবং প্রবন্ধ নিচয়ের তূয়স 
প্রশংদা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহাতারতী মহাশয়ের অনেক গ্রবন 
ইংরাজি, হিন্দী, তামীল এবং উর্দ, তাষার সমাচার পত্রে অন্থুবাদিং 
হইয়া গ্রিয়াছে এবং কেবল বঙ্দেশ বা ভারতবর্ষে কেন, সুদূর ইংলগ 
আমেরিক! ও অষ্েঁলিয় দেশেও তিনি যথেষ্ট গ্রশংস! প্রাপ্ত হইয়াছেন 
বহুল সমাচার পত্রে এবং গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রবন্ধীবলীর অনেব 
প্রবন্ধ পপ্প্রামাণিক” (৪860110) বলিয়া উদ্ধত হইয়াছে। স্বদেশী, 
ও বিদেশীয় প্রাজ্ঞ বুনের অথব৷ প্রখ্যাত সম্বাদ পত্র সম্পাদক কিছ 
মাসিক পত্র পরিচালক মহাশয়দিগের রাশি রাশি অভিমত উদ্ধ 
করিয়া গ্রন্থের আয়তন বর্ধন করিবার ইচ্ছণ নাই; বিশেষতঃ সম! 
লোচনার মহিমায় পুস্তক প্রচার কর! গ্রন্থকারেরও অতিলাধ-সম্ম 
নহে। সহদয় পাঠক মহাশয় এবং পাঠিক মহাশয়গণ প্রবন্ধাবলী পাঃ 
করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, ইহাই আমাদের আশ। এবং ইহাই প্রার্থনা। 
ঘে মক মং(নক পত্রে প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ সমুহ মুদ্রিত ও প্রকা, 
শত হইয়াছিল, সৃচীপত্রে তাহ। উল্লেখ কর! গিয়াছে । ভরদ। করি, 
পাঠক মহাশয়প্িগের অনুগ্রহে “প্রবন্ধাবলী”র জপরাপর খণ্ডগুলি 
সত্বরে প্রকাশ করতে সক্ষম হইব। 
কলিকাতা, বিনয়াঁবনত, 
নব্যভারত-প্রেম। শ্রীভূতনাথ পালিত | 
১লা আযাঢ৮১৩১০। গ্রকাশক। 


বিষয়্। 
মাছাত। শৈন! 
অজহর 
মম্পর্ণ আদর্শ 
প্রীনাধত্থার 
দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ 
ধম সামর্থ্য 


ঘাব! ব্রঙ্গানন *** 


ইটের বই 


লাসারামের রোজ ... 


হিন্দু শব্দ তত 
ঘউ কথা কও 
পদচিহ্রু 
রেতীমামী 


অনৃষ্ট খণ্ডন ১, 
জাণী ভবানীর পত্র... 


্হচপী॥ 


পৃষ্ট| | * 
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5৪ (ভারতী) 


মাসিক পত্রের নাম | 
(ভারতী) 
এ 
(সুধা) 
(ভারত) 
(উৎমাহ) 
এ 
(আরতি) 
(নব্যভারত) 
(সাহিত্য) 
(ভারতী) 
(বামাবোধিনী পত্রি 
(সুধা) 


..  (ন্ব প্রভা) 


(সুধা) 
(প্রবাসী) 
সদ) 


র্ানদ্রব্াব্নী ূ 





মাহাতা শৈমা। 


বা ্যায়গরায়ণতা, বৃদধিমন্র, পরিশ্রমপটুতা। এবং অসাধারণ 
অধ্যাবমায় বলে জগতে যে সকল ব্যক্তি অতি দীন হীন্ন 
অবস্থা হইতে অতুয্চ অবস্থায় উপনীত হইয়| অমরত্ব লাত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, মাহাত। শৈমা তাহাদের অন্ততম | ধনকুবের শৈম। ইউরোপীয় 
বা আমেরিকান ছিলেন না; ভারত মহাদাগঞ্জের মধ্যস্থিত মিংহল দ্বীপের 
কোনও দরিদ্র বৌসবধর্মাবীদ্বী পিতার রসে এবং দরিদ্র বৌদ্ধ মাতার 
গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মহত লোকের বিচিত্র এবং গিত্র জীবন-চরি্ত 
আলোচন| করিলে যদি তগ হয়ে আশা, অধঃগতিত দমা্ধে উদ্দীপনা, 
কর্তব্য-বিমুখ মানবের মনে বর্তব্যগরায়ণতা এবং চিরদরিদ্রের মনে ধন- 
বান হার ইচ্ছা ও তজজনিত চে বাবতী হইবার মন্তাবনা থাকে, তাহ 
হইলে মহাজ্া মাহাত শৈমার বৈচিত্র্ময়ী জীবনী বর্তমানকালের শিক্ষিভ 
ঘুবকদিগের নিকটে গঠিত হইবার সম্পদ যোগ্য। মাহাত! শৈমার 
জীবনী আলোচনা করিবার পূর্বে সিংহলের গুরাতন ইতিবৃত্ের একটু 
পরিচয় ন! দিলে এই প্রবন্ধের অন্তর্গত অনেক বিষয় বুঝিয়! উঠা কঠিন 
হইবে, এই অন্ত তয় দুই একটা কথ| বলিয়া যাধা ভাল। বছকার- 


২ । ধর্দমীনন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


বাপী হিনুরাঁজত্বের বিলোপ হইলে মূর নামক অর্দবর্রর জাতি কিছুক 
সিংহছলে শাদন বিস্তার করে; তদনস্তর পটুগীজ এবং দিনেমরাগণ শব 
কাল রাজত্ব করিবার পরে ওলন্দাজের আসিয়! দিংহল আক্রমণ করে 
এবং মিংহলের অবাশ্বর হয়েন। ওলন্দাজেরা রোমান কাথলিক খুষ্টা, 
ছিলেন; সিংহল অধিকার করিয়া তদ্দেশবাসী সমগ্র বৌদ্ধজাতিকে খুষ্টধণে 
দীক্ষিত কর! তাহাদের সন্কল্প ছিল। সংকল্প ন্ুুপিদ্ধ করিবার জন্ত তাহার 
বলপ্রয়োগ করিতে কুস্ঠিত হয়েন নাই; পাশব বলপ্রয়োগে অযথ 
উপায়ে ওলন্দাজের] সিংহলের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে খৃষ্টধর্থে দীক্ষিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। যিশুর ধর্রগ্রচার জন্য তীহারা যে সমস্ত কঠোর 
আইন প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহ! এখনও ওপনাজ শাসনের ছ্ুরপনেয় 
কলস্কশ্বরূপে সিংহলবাসীর! স্মরণ করিয়] থাকে । আইনের মন্ত্র এই £-- 
“যে কেহ খৃষ্টান ধর্সে দীক্ষিত না হইবে, তাহাকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত 
করা যাইবে না। এরূপ অ-ৃষ্টান ব্যন্ভিকে বাণিজ্য বা ব্যবদা করিবার জন্য পাটা 
(লাইসেন্স) দেওয়া যাইবে না এবং এরূপ ব্যক্তির গৃহ, কৃষিক্ষেত্র, গো, অর্থ, ছগ, 
মহিষ, বালক, বালিক? এবং আয়ের উপরে কর নিদ্ধীরিত করা হইবে । অ-খৃষ্টাৰ 
ব্যক্তির কোন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বাবহার করিতে অধিকার পাইবে না এবং তাহ!" 
'দ্বের বিবাহকালে রাজকীয় ভাঁত্ারে দশ টাক জরিন।ম] দাখিল করিতে হইবে ছু 
ইত্যাদি। 
এরূপ অত্যাচারে অনেকে থষ্টান ধর্গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু প্রজা- 
পুঞ্জের মনে রাজভ্ক্তির লোপ হইল। যাহারা পুরাতন ও পবিত্র বৌদ্ধ- 
ধর পরিত্যাগ করে নাই, তাহার! রাঁজবিদ্রোহী হইয়া? ৬াইল । 'ভশ্মাচ্ছা- 
দিত বন্ধির স্তার় সিংহলের একপ্রান্ত হইতে অন্যগখন্ত পর্যান্ত বহুদিনের 
গুপ্ত ষড়ঘন্ত্রণ। এক্ষণে ভীষণ বিদ্রোহে পরিণত হইল। ওলন্দাজদ্রিগের 
, সৈম্ত সংখ্য। অধিক ছিল না, সুতরাং তাহারা বৌদ্ধদিগের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিল। সন্ধির মর্দু এই_- 


মাহাঁত। শৈসা। ৬ 


"্থ্ট ধর্ম প্রচার করিবার জন্য যে দকল আইন প্রচার .কর! গিয়াছিল, তাহাতে 
গ্রদা সাধারণের ঘোরতর অনিচ্ছা! ও অহবিধা দেখিয়া, ওলন্দাজ শাসনকর্ত! দিয়ম 
করি:তছেন যে অতঃগর হ্ীষটধর্ম গ্রহণ ঝর! অথবা না| করা প্রত্যেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর 
ইচ্ছার অধীনে রহিল, তদ্বিষয়ে কোনও বল বা! কঠোরতা গ্রকাঁশ করিবার অন্য ওল- 
নাজ রাজপুরুষে। সপপূর্ণরগে নিষিদ্ধ হইলেন। অদ্য হইতে রাজ! এবং প্রজা এত- 
দুয়ের সম্পূর্ণ মন্মতিক্রমে রাজকীয় ধর্ম ন্দ্ধীয় আইন সমূহ ব্যবস্থা-পুস্তক (50101 
1১০01.) হইতে স্বতন্ত্র কর| হইল এবং এ আইন অদ্য হইতে পরিত্যন্ত গত্র (1962৫ 
[.৪() বলিয়! পরিগণিত হইতে থাকিবে । কিন্তু এ মকল রাজবিধির পরিবর্তে 
এক্ষণে এই নিয়ম কর! হইল যে, এই দ্বীপে (সিংহলে) যে সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পরি 
ণত বয়স্ক পুরুষ আছেন, তাহাদিগকে এবং অতঃপর ভাহাদের পুরুষাপত্য (থা 
15509) দিগকে বৌদ্ধ নামের নঙ্গে একটি করিয়া থষ্টান নাম ব্যবহার করিতে হইবে। 
উত্তয় গক্ষে লোকের] এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, অদ্যকার দিনে--বৃহম্পতিবারে-- 
সেন্ট. বার্থলোমিউ গির্জায় পৃষ্টায় ১৬৬৮ শবে জুলাই মানের চতুর্বিংশ দিবসে রাজ। 
প্রজা এতদুভয়ের প্রধান প্রতিনিধির ব্বাক্ষরে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল | * 


এইব্ূপে বিভ্রোহাগ্ি নির্বাপিত হইয়া গেলে প্রজার! সুখে ও শান্তিতে 
গাহ্ণস্থ ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন, কিন্ তাহাদের বৌন্ধনামের সঙ্গে 
একটি বা ততোধিক খুষ্ীয় নাম সংযোজিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে 
. এজন্য এক একটা রেজেছু আপিন ছিল,তাহাকে ওলনাজের! তাহাদের 
ভাষায় "দানশ্চিয়ন”' বলিত। বৌদ্ধনামের মছিত কিগ্রকারে কৌতুক- 
কর থৃষ্টীয় নাম সংযোজিত হইত, তাহার ছুই চারিটি নমুনা দিয়া পাঠক 
মহাশয়কেবুঝাইতে ইচ্ছা করি। 'তদ্যথ1--উইলিয়ম উতয়শেধর ; পল 
যাঁছুকরীণ ; ফ্েড্রিক যশস্কর ; আঞ্জিলে| ডি দিবাকরম্‌  গাস্বোটা হেন্রী 
সর্ধযাধিকারীন্‌ ; রিজাবেল! অনস্তগিরি; ইত্যারদি। এই মকল নামে উভয় 
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শেখর, যাছুকরিন, যশস্কর, দিবাকরম্‌, সরিয়াধিকানীণ এবং অনন্তগি 
এইগুলি পালি, মাগধী ও সিঙ্গালী ভাষা মতে বৌদ্ধ নাম) বাকি ন 
গুলি তুষ্টীয়। অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত ওলন্দাজের! দিংহল শাসন করিয়| হী 
বল হইয়! গড়েন এবং অবশেষে বাধ্য হইয়া কয়েক লক্ষ মাত্র রৌপ্য মু 
মূল্যে ইংরাজদিগকে এই দ্বীপটি বিক্রয় করেন, তদবধি সিংহল বা লঙ্ 
বিক্রমী বুটিশের শাসনারস্ত হইয়াছে । অনেক কাল ইংরেজের রাজত্ব চি 
আমিতেছে ; থুষ্টান হইয়াও ইংরাজ ওলন্দাজদিগের স্তায় পরকীয় ধ 
হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু তথাপি প্রবীণ ওলন্দাজদিগের সন্ধিপণান্ুসা 
লঙ্কাদ্বীপে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বৌদ্ধদিগের মধো শতকর! প্রায় 

জন খুষ্টায় নাম ব্যবহার করেন। আনেকের নাম গুনিলেই থৃষ্টান বি 
ভ্রম হয়। যাহাহউক, মাহাতা শৈলার পিতা অনেক অত্যাচার : 
করিয়াঁও পৈত্রিক বৌদ্ধধন্মু পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাহাকে ও খু' 
নাম ধারণ করিবার জন্ট বাধ্য হইতে হইয়াছিল। শৈসার পিতার ০ 
ছিল ডেকোন্টা দিবাকর শৈস1। দিবাকর অতিদরিদ্র ছিলেন, বৈদ্য 
কর! তাহার ব্যবস! ছিল; দেশীয় চিকিৎসাশান্্রানুসারে পীড়িত্র ব্য 
বর্থকে ওঁষধ দ্রিয়। তিনি যাহ! কিছু সামান্ত অর্থ উপার্জন করিতে 
তাহাতেই তাহার সংসার প্রতিপালন হুইত্ত। মাহাতা শৈনা তা. 
জ্যেষটপুত্র, তদ্ধ্যতীত আর তিনটি পুত্র এবং ছয়টি কন্তা ছিল। দর 
দিবাকর, মাহাঁতা শৈসাকে সামান্ত মাত্র সিংহলী ভাষা এবং ত 
সামান্ত ইংরাজি ভাষ। শিক্ষা! দিয়াছিলেন, তত্তির 'বগ্যাশান্ত্রম্ভে চিকি' 
বিদ্যায় অনেকদিন পর্যন্ত উপদেশ দিয়! তাহাকে ণকাজ চল! গো 
চিকিত্মক করিয়া তুপিয়াছেন। প্রাচীন বৌঁদ্ধের! সংস্কৃত ভাষা হই 
নুক্রুত, বাঁভট, হারীত, চরক প্রভৃতি বল আমুর্ষ্দীয় গ্রন্থকে পা 
মাগধি এবং দিংহ্লী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। মালাবার উপ 


মাহাতা শৈসা । ৫ 


ছইতে আঁরস্ত করিয়। সিংহলের সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সর্ধত্র "দেশীয় চিকিং- 
সার” এখন খুব প্রচলন । দিবাকর বুদ্ধবয়সে এবং একপ্রকার নিংস্ব 
অবস্থায় গ্রাণত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পরে মাহাত1 দেখিলেন, 
পিতার গচ্ছিত বা পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৩৬টি: রৌপ্য মুন্রা, ৪৭টি 
বোতল, ২৯টি শিশি, ছ্াদশটি মুগ পাত্র, তিন বোড়! পরিধেয় বস্ত্র, এক- 
থানি কার্পেট, ৫ খানি মাছুর এবং ছুইটি উপাধান (বালিশ) ভিন্ন আর 
কিছুই ছ্বিলনা। অপরাপর ভ্রব্যাদি যাহা ছিল, তাহাদের সমুদয়ের 
একত্রিত মুগ্লা পঞ্চবিংশতি মুদ্রার অধিক হইবে না। এই সামান্য মাত্র 
নম্গত্তি রাখিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় মাহাতার পিতা ভবলীল! সম্বরণ 
করিয়াছিলেন। অন্পবয়মে পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাহার শরীরের, 
মনের এবং গৃহস্থালীর অবস্থা কিন্ধূপ দাড়াইয়াছিল, প্রবীণ বয়সে 
মাহাতা ততমঘন্ধে স্বহস্তে যাহ! লিখিয়াছিলেন, এন্থলে তাহারই কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

অনেকগুলি ভ।ই, ভগ্থি এবং অ।ম।কে ও আমার বিধবা মাতাকে একেবারে 
নিক্বোবস্থায় রাখিয়। আমার পি মহাশয় মৃড্যুমখে পতিত হয়েন। সামান্ত চিকিৎদ। 
ভিন্ন আমদের অন্য কোন আয় ছিল না| । সে সময়ে বিলাতী এবং দেশীয় চিকিৎ- 
সকের সংখ্যাও কম ছিল ন1। চিকিতৎন| ব্যবসায়ে আমার অতি সামান্য আয় ছিলি, 
কারণ আমার প্রবৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পরে তাহার গ্রতিহন্দী চিকিৎসকেরা আমাদের 
রোগীদিগের নিকট এই বলিয়! আমার নিন্দ! করিত, যে, শৈসা ছেলেদামুষ,চিকিৎনার 
কিজানে; কোন কোন দিন আমার হাঁতে কিছুই আদিত নাঃ যে দিন ক্ছু 
পাওয়া যাইত, তাহ।র পরিমাণও সামন্ত ছিল। কিন্তু আমি মহজে দমিত হইবার 
বুবক ছিলাম না। যে বতনর আমার পিতার মৃত্যু হয়, দে বৎসর মিংহলে খুব 
ঢুতিক্ষ দেখ! দিয়ছিল। লঙ্কার লোকের| ভাত খায়, কিন্তু এ দেশে ধান্তের চাঁষ 
ভালরপ হয় না) এক্সন্য মাদ্রাজ হইতে চাউল আসিত। সন্তা হইবে বলিয়া অনেকে 
নে বৎদর চাউলের পরিবর্তে ধাস্ত আন ইয়া লইয়াছিল ; জমার মাত। অনেক গৃহস্থ 


৬ ধর্মানন্-প্রবন্ধীবলী। 


বাটিতে গিয়! ধান ভাঁনিতেন, তাহাতে আমাদের ছয় আন] লাভ হইত। যে দিন 
চিকিৎস| চলিত না, সে দিন আমি প্রতিবাসীদিগের পুর/তন ছিন্ন পোষাকাি স্বহস্ত 
দেলাই করিত|ম এবং মে সময়ে চেয়ার টেবিল মেরামত করিয়া দিতাম। এই দুইটি 
কার্য আমার পিতা আম!কে শিখাইয়/ছিলেন । ইহাতে কিছু কিছু আয় হইত। 
আমার ছোট ছোট ভাই ও ভগ্রিগণ পাঠশালা হইতে আসিয়| অবসর মৃত ফুল তুলিতে 
যাইত এবং ফুলের হন্দর মাল! তৈয়ার করিয়! বিক্রয় করিত, তাহীতেও কিছু লাভ 
ছিল । অনেক প্রকারে অন্ুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া আমি সংসার চালাইতাম। 

শরীর ভাল ছিল না, মনে সততই চিত্ত! থাকিত,কিন্ত তথ'পি কখনই নিরাশ হই নাই। 
অমিত অধ্যবসায়বলে সকল প্রকার বিপদ এবং অঞ্চবিধা অতিক্রম করিয়। চলিয়া- 
ছিলাম। আমি আত্মহত্যার গোধক নহি, আজুহত্য। করিতে কাহাকেও গরামশ 

দিই নাই, কিন্তু ভিক্ষা করা অপেক্ষ। আত্মহতয| শ্রেয়স্কর, ইহ! আমার ধারণা ছিল। 

ভিক্ষা করা আমি ঘৃণিত কর্ম বলিয়। বিশ্বান করিতাম । আগি কেবল পরিশ্রমের উপরে 
নির্ভর করিতাম এবং পরিশ্রম সত্ুতাই আম|কে পরিণামে লঙ্বেশ্বরর পদ্বীতে অভি. 

যিশ্ত করিয়াছিল” 


এইবপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদিন তিনি অকন্মাং 
একখানি পত্র পাইলেন, এ পত্রে যাহা লেখ। দিল তাহা! এই-. 

“তোমার পিতা আম।দের পুরাতন চিকিৎসক ছিলেন, তাহার মৃত হওয়ায় আমরা 
তোমাকে তৎপদে নিধুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। উপস্থিত কোনও বেতন দেওয়] হইবে 
ন1, কিন্তু আমাদের কাহারও পীড়া হইলে চিকিৎসার জন্য তোমাকেই আহ্বান করা 
যাইবে । আমি এক্ষণে যঙ্গ্া রোগ এবং ক্ষয় রোগে কষ্ট পাইতেছি, পত্রপাঠ 
মাত্র আমাদের ব।টীতে উপস্থিত হইবে ন্‌ 


গত্র গ্রাণ্ড হইয়। ঝটিতি মাহাত| শৈদ! £প্ররকের বাটনে 
গেলেন। এীপত্রের লেখক একজন সন্তরান্ত সিংহলী ৃষ্টান, প্রার 
ছুই পুরুষ হইতে খৃষ্টধর্দ পালন করিয়া আসিতেছেন) অবস্থাও খুন 
উদ্নত। ভীহার নাম বরেটে! বেগামিন পিউর। মাহাতা তথান 
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পেখছিঘ্। চিকিৎদাঁ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আগ্ত কোন প্রতি, 
কার সম্ভাবনা দেখা গেল না। লরেটোর বাটার অল্প দুরে একটা প্রকাও 
পুরাতন উদ্যান ছিল, মাহাত! প্রতিদিন গ্রাতে তথ।য় একাকী বেড়াইতে 
ধাইতেন। এ উদ্যানের বহুকাল সংস্কার হয় নাই, সুতরাং উদ্যান- 
মধ্যস্থৃক অট্টালিকাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং দর্প, শুগাল, 
গর্দভ প্রভৃতি জন্তুর সতত গমনাগমন হইত। একদিন প্রভাত কালে 
পরী বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার পদদাঘাতে স্থানবিশেষে এমন 
সকল লক্ষণ দেখ! গেল, যাহাতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, এ মৃত্তবিকার নিলে 
কোন দ্রব্য প্রোথিত আছে। অনেক চেষ্টার পরে শৈসা জানিতে 
পারিলেন, মাটির নীচে কতকগুলি তাম্র নির্মিত কলসে স্বর্ণ এবং 
রৌপা মুদ্রা পৌোতা আছে। অকন্মাৎ এই প্রচুর মুদ্রা দেখিয়া তিনি 
আনন ও বিশ্ময়মাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু এত টাক] লইয়! যাওয়া 
তাহার পক্ষে সহজ নহে, নিশ্চরই লোকে ইহা দেখিতে পাইবে) অনন্তর 
নেক প্রকারের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া স্থির করিলেন, প্ধীহার মুত্তিক! 
মধ্যে এই গুপ্ত ধন পাইগ্াছি তাহার অনুমতি ভিন্ন ইহা আম্মন্মং কর! 
মহ! পাপ বলিয়। পরিগণিত হইবে । আমি লরেটোকে একথা ব্যক্ত 
করিব, তাহার পরে তিনি যেরূপ আদেশ করেন, সেহমত্ত কার্য করা! 
বাবে ।” শৈন। অতি দরিদ্র ছিলেন, বিশেষতঃ সেই সময়ে তাঁহার 
অর্থের অতান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল কিন্তু যুব! বয়সে অনেকে প্রথমে 
লোভান্ধ' হইলেও স্বল্প সময় মধ্যেই ধর্মজ্জানে আলোকিত হইয়া উঠে। 
শৈদা তাহার জীবনে এক সহত্র মুদ্র! একত্রে কখন দেখেন নাই, কিন্তু 
লোত স্বরণ করিয়া তিনি ধর্মজ্ঞানের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
গিয়াছেন। লরেটে! এই নকল কথ! শুনিয়া রুগ্র দেহে বল প্রাপ্ত 
হইলেন, এবং বলিলেন, “আমায় আর রোগ নাই। যদি কিছু বাকি 
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থাকে, তাহা! হইলে অতঃগর বড় বড় ডাক্তার আনাইয়! চিকিৎমা 
করাইব।” টাকার উষ্ণতা এবং প্রভাব এমনই বটে! হাতে লাঠি 
রাইয়া সেই তিন মাস শব্যাগ্রস্ত লরেটে। ধীরে ধীরে বাগানে গেলেন 
এবং ভূত্যদের সাহাধো মুদ্রাসমুহ দ্বগৃহে উঠাইয়৷ আনিলেন। শৈসার 
তাগ্যে হুইশত স্থবর্ণ মুদ্রা এবং পঞ্চশত রৌপ্য মুদ্রা মিলিল। পরদিন 
ররেটোর নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শৈস! বাটী চলিলেন। 
পথে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার নিজের মুখেই শুন্ুন। তিনি লিখিয়াছেন-. 


“আমার সঙ্গে আবার হিংতষী লরেটে। তিন জন লোক দিয়াছিলেন। সায়ংকালে 
তামরা একট| পাহাড়ের পাদদেশস্থিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া চলিতেছিলাম, এমন 
সময়ে ভাদুই নামক অনভ্য জাতির! আদিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করতঃ যথ! সর্ধস্ব 
কাড়িযা লইল। আমর! রিক্ত হস্তে এবং নগ্রাবস্থার় গৃহে আসিয়া পৌছিলাম। অদৃষ্ট 
আমি খুব বিশ্বাস করিত]ম এবং বৌদ্ধ জাতির মধ্যে পুরাকাল হইতে এই বিশ্বাস খুব 
এ্রবল। ঘরে আসিয়া মাতাকে মকল কথা বলিলাম, তিনি এই কথা বলিয়া সান! 
দিলেন, “যেখানেই য|ও, ভাগ্য ভিন্ন অন্ত পথ নাই।৮ 

ইহার প্রায় সাট্ধীক বংসর পরে লরেক্ট! আর একবার দৈশাকে 
ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সেবারে গিয়া! শৈদা দেখিলেন লরেটোর 
গ্রকাগ্ড অস্টালিকা ধন ধান্তে পরিপূর্ণ রহিয়ছে এবং প্রশস্ত দ্বারমগুপে 
শাণিত তরবারীহন্তে সুমজ্জিত প্রহরী দণ্ডায়মান এবং তাহার পারে 
ঘোড়! ও হাতী বাধা আছে! 'অতি যত্তে লর়েটো! শৈপধাকে অভার্থন। 
করিয়া বলিলেন, যাহ! কিছু দেখিতেছ, তাহ! তোমারই অনুগ্রহে হই 
যাছে। কয়েক দিবস পরে, লরেটোর একমাত্র কন্তার মহিত শৈসার 
বিবাহ স্থির হইল। কন্ঠা| অত্যন্ত রূপবতী ও অত্যন্ত গুণবতী ছিলেন। 
বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানে না)ন্ুতরাং বহর পূর্ব হইতে বৌদ্ধ এবং ঘৃষ্টানে 
বিবাহ গ্রথা চলিয়। আ|সিতেছে। এই বিবাহ প্রণালীর কথা বর্ণনা করিলে 
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অনেক বিষয়ের অবভারণা করিতে হইবে এবং জজ্জন্ত প্রবন্ধও দীর্ঘ 
হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং সে সকল কথা এস্কুলে উল্লেখ করিলাম ন1। 
এই বিবাহ সম্বন্ধে শৈগা স্বয়ং বাহ লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত 
করিলাম। 

“আমি বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ না করিলেও লরেটোর কন্ঠাকে বিবাহ ক্ষরিতে 
পারিতাম, কিন্তু আমর লাবণাময়ী ভাবী পত়ীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও অনুনয়ে 
আমি বাধা হইয়। খ্ীষটধর্মম গ্রহণ করিলাম, হৃতরাং খ্রীষ্টধশ্মমতেই বিবাহ-ক্রিয়! নিষ্পনন 
হইল। মরুটোয়া ন।মক স্থানে এক খ্রীষ্টীয় গিঞ্জায়ঃআ।মার বিবাহ হয়। এ নগরেই 
আমার শ্বশুর বড়ি এবং এ নগরেই এক্ষণে মত্প্রতিষ্টিত স্থবৃহৎ শৈসাকলেজ অবস্থিত । 
যখন আমি ্বীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন খৃষ্টানদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝি- 
তাম না, কিছুই জানিতাম না, অথচ আমি থুষ্টান হইয়াছিলাম ' অনেক দেশে অনেক 
লোকের থ্‌ষ্টান হইবার প্রথমাবস্থ! বোঁধ হয় অমারই মত। বিবাহের পরে আম|র 
শ্বশুর অ|দার পত্তীকে ছয় হাজার টাকা স্ত্রীধন দিয়াছিলেন এবং আমাকে যাহা দিতে 
চাহিয়াছিলেন, তৎ্সন্বদ্ধে আমি বলিয়াছিশাম “আমি পরের ধনে ধনী হইতে 
আকাঙ্ষ। রাখি না। আমার নিজের হাতে যাঁহা উপার্জন করিব। তাহাই আমার 
ধন তত়িন্ন সমুদক্পই ভিক্ষ।র ধন*বলিয়। গণ্য করি।” 

কথা শুনিয়া! লরেটে। বিশ্মিত হইলেন। শৈসা লিখিয়াছেন, "আমি 
আমার সহধর্মিণীর নিকট হইতে একটি পয়সাও কখনও খণ বা সাহায্য 
ব্বরূপে গ্রহণ করি নাই। আমি আমার নিজের চেষ্টায় ধনকুবের ও 
লঙ্ষেশ্বর হইয়াছি, শ্বণুরের সাহাধ্যে হই নাই।” কি আশ্চর্য আত্ম- 
মর্যাদা ভবিষ্যতে ধাহারা জগন্মগুলে পুরুষ প্রধান বলিয়া পরিগণিত 
হয়েন, বাল্যকালে এবং যুবাবস্থায় তাহাদের এইরূপ আত্মমর্্যাদাজ্ঞান 
দেখিতে পাওয়া যায়। পত়্ীকে লইয়! শৈনা গৃহে আসিধেন এবং জননীর 
সম্মুখে দাড়করাইয়া বলিলেন-_“অগ্জি সহধর্মিণী ! তুমি ধনবান ভদ্রলো- 
কের কন্ত! তাহা আমি জানি এবং শৈশব কাল হইতে সুখে ও স্বচ্ছন্দ 
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জীবন কাটাইয়! আদিয়াছ তাহাও আগার অজ্ঞাত নহে,কিন্ত আমি দরিদ্র- 
সন্তান এবং আমার গৃহস্থালীও দরিদ্রের গৃহস্থালী | দরিত্র হইলেও আমি 
তোমার স্বামী এবং তুমি আমার স্ত্রী; পতির দুঃভার বহন করা পত্রী 
ধর্মু। আমার গৃহে তুমি দৌখিন ভাবে বমিগনা থাকিতে পারিবে না, এখানে 
তোমাকে গৃহস্ের মেয়ের মত কার্ধা করিতে হথবে। ইকীং আটিয়া, বুট 
জুতা! পায়ে দিয়া, কোট পরিয়া, আতর গোলাপের আগ্রাণ লইতে লইস্ছে 
দিন কাটাইলে চলিবে না) পরিশ্রম কর এবং থাও, ইহাই আমার নীতি। 
গৃহকর্ম কর! সতীন্ত্রীর ধর্ম; নিরবচ্ছিন্ন অলমভাবে দৌথীনি কর! 
বারাঙ্গনার কর্মু।” অতি সুন্দর নীতি! অতি স্থুনার উপদেশ! 
দৃল্নকাল মধ্যে কয়েকথানি বিদেশীয় সন্বাদপত্র পড়িতে পড়িতে শৈগা 
নিজের সৃতীক্ষ হুঙ্মদণিতা জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন, অতি অল্প সময় মধ্যে 
ইউরোপে এক মহাযুদ্ধ ঘাটবার মন্তাবন1, এবং এ যুদ্ধ ঘটিলে বহু লক্ষ মুদ্রা 
মূলোণ্অস্থির*্প্রয়োজন হইবে। তিনি নানাস্থানে গমন করিয়] এবং নানা 
গ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট অতিক্রম করিয়া হাড় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 
নরাস্থি, গশ্বাস্থি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মংগৃহত হইতে লাগিল । প্রার 
সার্ধেক মাম কাল মধ্যে এ মকল বাশিকৃত অস্থি কলম্বো নগরে আনীত 
হইয়া গ্রায় দ্বাদশটি গুদামে পরিপৃরিত হইল। অগ্নদিনের পরেই বড় বড় 
সওদাগরদিগের নিকটে ইউরোপ ও আমেরিকা ₹ইতে সমাচার 
আদিয়া গৌছিল, “যত টাকা মূল্য চাও দিতে সম্মত শর্ণছ, লক্ষ লক্ষ মণ 
হাড় জাহাজ ভরিয়া পাঠাইয়। দাও।” ইউরোপ ও আমোরকার 
তাগিদের জোর খুব, কিন্তু দওদাগরদিগের কাহারও ঘরে মাল নাই। 
এদিকে ধর্ষা খতুর শ্ত্রপাত হওয়ায় ছাড়দংগ্রহ কর। স্ুকঠিন ব্যাপার 
হইয়া উঠিল। মাহাত! শৈম! এই হাড়ের বাবদায়ে খরচ খরচা বাদে 
এক লক্ষ ৮৭ হাজার টাক! লাভ করিয়াছিলেন । এতদিন পরে তিনি 


মাহাতা শৈসা। ১২ 


রীতিমত মূলধন প্রাপ্ত হুইয়! নানাপ্রকার কার্ধের সচন! করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে তেইশটি নীল,কুঠি এবং সতেরটি চা কুঠি প্রতিষ্ঠিত 
হুইল। চতুর্দশ বৎসর মধ্যে মাহাতা শৈধ! সিংহল দ্বীপের সমুদয় 
দেশীয় এবং বিদেশীয় সওদাগর এবং ধনবান জখিদারদিগের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া বদিলেন। তখন মহাজনী, তেজারসী ও ব্যাঙ্কের 
কর্ম, জমিদারী, হুঙ্ডির কারখানা, সওদাগরী প্রভৃতিতে শৈপার 
নাম গ্রতি গৃহে গৃহে গাহইস্থাশব্ বলিয়া গণা হইতে লাগিল। যে 
কোনও নগর ব! যে কোনও উপনগরে যাও, শৈম! ভিন্ন আর কথাটি 
নাই! অমুক রাজ! বিপদ্দে গড়িয়াছেন, অমুক জমিদার রাজস্ব দিতে 
পারিতেছেন না, অমুক দ্দাগরের ইন্মলভেণ্ট, হইবার উপক্রম হই 
যাছে, অমনই সকলে সেই পতিতপাবন ধনকুবের শৈগার গৃহে গিয়া 
উপস্থিত! শৈসার নামে ও বিক্রমে বাঘে ছাগে এক ঘাটে জল থাইত ; 
তাহার ভয়ে ডাকাইতেরা দেশত্যাগী হইয়া চলিয়। যাইত। শৈগার 
নপারিব পত্রে তখন লোকের ডেপুটাগিরি হইত এবং খুনীর সাত খুন 
মাপহুইত। গবর্ণরই বল আর পুলীশের কনেষ্টবলই বল, শৈদার 
প্রামাদে সকলেই এখন গমনাগমন করেন। পথ দিয়! শৈণার গাড়ি 
গেলে সহস্র সহত্র লোক ছুই হাত তুলিয়া সেলাম করে। কি আশ্চ্গা 
উন্নতি! কি অদাধারণ স্বযন্ত্ দমুখান শক্তি! মাহাতা শৈনার সমগ্র 
জীবন-চরিত আলোচনা করিবার অবক শ নাই এবং ক্ষুত্র প্রবন্ধে 
এত বড় জীবনচরিত্রের সমাবেশ হওয়াও অসম্ভব । 

শৈল! এখন ইহলোকে নাই ; কিন্তু তিনি মৃত হইলেও জীবিত) 
এমন পরোপকারী পবিভ্রচেতা মহাপুরুষের কি মৃত্থা হয়? উপনিষদকার 
বলেন, “মহাপুরুষদের মৃত্যু কেবল দেহান্তর মাত্র; ইহাদের অন্তর্ধান 
কেবল অনস্ত জীবনলাভের উপর মাত্র» যত প্রকারের উপাধি দিপে 


১২ ধর্ধানর্দ-প্রবন্ধাবলী | 


মনুষোর সর্কে্ট সম্মান করা হইতে পারে, দিংহল গবর্ণমেন্ট শৈমাকে 
তাহ! দিয়াছিলেন; নাইট,লর্ড,আরল্ প্রভৃতি উপাধি বিলাত হইতে মুর 
হুইয়! আমিয়ঃছিল, কিন্ত শৈগ। প্রজাপুষ্থের প্রদত্ত "ল্বেশ্বর” উপাধি ভিন্ন 
আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সিংহল দ্বীপে খুব বড়লোকদিগকে মাহাতা 
বলে, বোধ হয় ইহা! সংস্কৃত মহাত্্া শবের অপত্রশ) শৈনা প্মাহাতা" 
উপাধি ভাপরবাসিতেন এবং এ নামই সতত ব্যবহার করিতেন। 
অনেক অনুরোধে তিনি গবণণরের কৌন্সিলের মেম্বরপদ্, জষ্টিশ্‌ অব. 
দিপিস্‌ পদ এবং কলোনিয়াল গবর্ণমেন্টের ভাইস্‌ গ্রেদিডেণ্টের পদ 
গ্রহণ করিয়! অনেক দিন কার্ধ্য করিয়াছিলেন । নিজের চেষ্টায় তিনি 
যেমন ধনকুবের হইয়াছলেন, তেমনি নানা ভাষায় এবং নান! বিদ্যায় 
অতুল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন । চিকিৎন| ও সংগীত বিদ্ভায় তিনি 
উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং কৃষিবিদ্ভার প্রচলন জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় 
করিয়! ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পুরুষদিগের তক্তিপাত্র 
হইয়াছিলেন। শৈগার বদান্তা সম্পূর্ণকূপে উল্লেখ করিতে গেলে 
অনেক সমগ্ লাগিবে, মংক্ষেপে আমি তাহার কতকগুলি প্রধান প্রধান 
সংকীর্তি ও দানের কথা লিখিতেছি। 

১। মরুটোয়া শৈনা কলেজ, বাধিক ব্যয় বিংশ সহশ্র টাক]। 
২। নিগন্থো ধীবর বিগ্ভালয়, বাধিক ব্যয় দুই সহস্র টাক! | ৩। পারা- 
দেনীয়া কৃষি কলেজ ও কৃষিক্ষেত্, বাধিক ব্যয় এক লক্ষ মুদ্রা। 
৪ কলগ্থোর তিনটি বালিকা বিদ্যালয়, বাধিক ব্য (একত্রে) ছয় সহস্র 
টাক1। ৫| কলম্বো শৈন! কলেজ, বাধিক ব্যয় চতুর্বিংশ মহত্র মুদ্রা। 
৬। মরুটোয়। থুষ্ট গিতী। ও খুষ্ট নভা, বাধিক ব্যয় তের হাঞ্জার টাকা। 
৭ কলমে! খৃষ্ট সমাজ, বাধিক ব্যয় দশ নহত্র টাকা। ৮। কলছ্বো, 
কাণ্ড, অনন্তপুর এং গলবনরের রাস্তার জন্ত বার্ধিক ব্যয় সার্দ তিন 


মাহাতা শৈসা। ১৩. 
মহশ্র টাকা । ৯। কাঁি কলেজে বাধিক দান বার শত টাঁকা। ১০। 
ত্রিনকমলী বন্দরে দীনহীন যাত্রীদিগের দুঃখোপনোদন জন্ত সভায় 
বার্ষিক সাহায্য আড়াই হাজার 'টাকা। ১১। গলবনদরে এঁ আড়াই 
হাজার টাকা। ১২। বৌদ্ধ কাঙ্গালি সভায় বাধিক দ্বান বার হাজার 
টাকা । ১৩। খৃষ্ট কান্গালি নভায় বাধিক দান বার হাজার টাকা। 
১৪। সমুদয় সিংহলের দরিদ্র খৃ্ীয়দিগের জন্য পাস্থশালার ব্যয় বাধিক 
৮ হাজার টাক । ১৫। সিংহণীভাধায়.উন্নতিকল্পে বাধিক ছয় হাজার 
টাকা । ১৬। থুষ্ীয় পুস্তক প্রচার জন্য বাধিক ছয় হাজ্জার টাক1। ১৭। 
চারিটি ইামপাতালের বাধিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা। ১৮। সংগীত 
কলেজের বাধিক ব্যয় বার হাজার টাক1। ১৯। দেশীয় চিকিৎস! 
সম্বন্ধীয় বিগ্যালয়ে বাধিক দান ছুই সহজ টাকা। ২৪। অনাথাশ্রমের 
বাধিক ব্যয় দশসহত্ত্ টাক । ইত্যাদি ইত্যানি। | 
পাঠক মহাশয় | ধনকুবের শৈপার দানের পরিচয় আর কি পাইতে 
ইচ্ছা করেন? ভাবুন দেখি, যাহার বৃদ্ধা মাতা! ছয় আন] পয়সার জন্য 
সমস্ত দিন ধান ভানিত, আ্বাজ সেই ব্যক্তি লঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ! সেই 
শৈস! আবি লক্কেশ্বর, আজি ধনকুবের ! মৃত্যুর সময়ে মাহাতা নগদ ছুই 
কোটি টাকা জ্যেষ্ঠ পুত্রের হত্তে সমর্পণ করিয়া যান। তত্তিশ্ন আসবাব, 
অলঙ্কার, সরঞ্জাম, ভূমম্পত্তি, জমিদারী কুঠি ইত্যাদির ত কথাই নাই। 
সকল গুলি এক করিলে আরব্যোপন্তাসের উপন্তাম বলিয়া বোধ হয়। 
লঙ্কায়'্এমন বড় স্থান নাই, যেখানে শৈনার সম্পত্তি নাই ! 
মাহাতার পুত্র কন্তার বিবাহে যাহ] ব্যয় হইয়াছিল, তাহার 
তালিকাট। দেখুন। 
গ্রথম পুত্র "৮ ৮ বিবাহের ব্যয় ১৪ লক্ষ টাক। 
ছবিতীয় পুত্র ... ... জর ১৪ লক্ষটাকা। 


১৪ র্মীননদ-প্রবন্ধাধলী | 


তৃতীয় পুত্র: ... ০৮৮ ও ৫লক্ষটাকা। 


গ্রথম কনা ১, ৮ এ বিশলক্ষ। 
দ্বিতীয়। কনা... ০ এ ৮লক্ষ। 


অন্থান্য পুত্র ও কন্যার বিবাহের হিদাব দিলাম না। ভাবিয। 
দেখুন, কি অনাধারণ ব্যাপার! ইহাকে গাল আঙুল ফুলে কনাগাছ 


এবং ইহাকেই বলে “স্বনাম পুরুষ ধন্য” ! বাঙ্গালার রামদুপাল মরকার 


কিবা মান্রাঙ্গের জটাচা্ল শৈলার কাছে নগণ্য মাত্র! খৈনার স্ত্রীর 
গাত্রে এক কোটি টাকার আবঙ্কার! দিংহলের গবর্ণর এবং মহারাণীর 
পুর ডিউক অব্‌ এডিনবর! তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই স্ত্ীলে।- 
কের গহন! বিলাতের একট! বড়দরের ডের অপেক্ষাও অধিক 
মূল্যবান।” 

শৈনা যে দিন মরেন, সে দ্রিন কলমে! নগরে দশনহত্র লোক 
একত্রে সমবেত হইয়াছিল। সমাধি-ক্ষেত্রে গিংহলের গবর্ণর হইতে 
আরজ করিয়া নামান্য দোকানদার পর্যান্ত গ্রায় পঞ্চবিংশ সহত্র লোক 
রগ্ডায়মান ছিল। পথের ছুই ধারে সঙ্গীণ নামাইয়া ইউরোপীয় ও 
দেশীয় স্েনাগণ ঘ্লানমুখে টাড়াইয়। ছিল, দর্শকের! "আজ সিংহল 
আকাশের মধ্যাহ্ন রবি অকালে অস্তগত হইলঃ* বলিয়! দর দূর ধারার 
অশ্র ফেলিতেছিল। তাহার মৃত্যুতে তাহার পুত্রের তিন লক্ষ টাক! 
দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছিলেন। শৈনা আক বাই) কিন্তু সেই 
গুণাচেতা মহাপুরুষের নাম, যশ ও চরিত্র শুষ্ক গোলাপের গ্াঁয় এখনও 
গন্ধ বিস্তার করিতেছে। তাহার পুজের। এখন যোগ্য হইয়াছেন, 
ধনকুবের শৈমার নাম তাহারা রাখিতে পারিবেন কি? 
্ীধর্মানন মহাভারতী। 


| 


অজুহর | 


ফিকাঁর "অজ্হর জগতের এক অপূর্ব পদার্থ । মহাকবি 

বাঝাকির কিন্বা কবিবর কৃত্তিবাসের মারুতীশগ্ধ লঙ্কার 
নাম উচ্চারিত হইলে অনেক পাঠকের মনে যেমন মেঘনাদ বধ? 
কাবোর মহাবিভবময়ী হু বর্ণকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর পাণ্ডিত্যা, বীরত্ব, মহত্ব 
প্রভৃতির কথা উদয় না হইয়| কেবল নরমাংসলোলুপ রাক্ষমের ভীষণ মৃত, 
শবশান ও দমাধিক্ষেত্রের শিবা ও সারমেয়পমূহের ভয়োৎপা্দক চীৎকার 
অথবা অবিচার ও অধর্ম্ের জলন্ত ও জীবন্ত গ্রতিক্কতির কথ! উদয় হইয়া 
থাকে, অথব] বিপুল বিক্রমশালী বুটিশবীরের অধিকৃত ও স্তশামিত 
“ভারত? বলিলে স্বদূর স্বটলগ্ডের কুমংস্কারাচ্ছননগ্রাম্যকৃষকিগ্ের মানস- 
পটে যেমন অসভ্যতা, অল্রানতা, বর্বরতা, বলহীনতা প্রভৃতির চিত্র 
ভিন্ন আর কিছুই অঙ্কিত হয় না,-"আফ্রিক1” এই শব্দটির উচ্চারণে 
ভুগোলের ভারতীয় পাঠকপু্জের মধ্যে অনেকেরই মনে সেইরূপ কদা- 
কার কাফেরী, হান্তবিহীন হাপ্শী, নিন্দিত নিগ্রো, কৃষ্চকায় ককেশী, 
বর্বর বেলী, বহযোজনব্যাপী জুনু। কদরধ্য "ফেন্লাহীণের”” মুর্তি. এবং 
তৎসঙ্গে গয়ঃপাদপবিহীন সাহারার ভীষণত্ব ভিন্ন বুঝি আর কিছুই উদয় 
হয় নাট আফ্রিকার প্রাচীন মিশর গমগ্র ু্ীয় মাজের সভ্যত| ও 
আলোকের যে প্রস্থত্তি ছিল,তাহ! বোধ হয় অনেকের অনুমন্ধান করি- 


* আফিকায় বহুমংখ্যক জাতির বাস ছিল, এক্ষণে সর্বলমেত নাতাইশ জাতি 
বাঁমকরে। আফিকার প্রাচীন রাজধানীর নাম মিশর; হিক্রভাবায় বিজ রাইন 
শীকভাযয় অঙ্লাপৎ 7:82: এবং আরব্য তাযায় চিমই। 


১৬ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


বাঁর অবসর নাই। আফ্রিকার আলেক্জে্দরিয়া নানী প্রাচীন! নগরীর 
ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায়, থুষ্টান ধর্ম, থুষ্টান সাহিত্য, খৃষ্টান 
সমাজ, এবং খষ্টান ধর্মনীতি, আফ্রিকার নিকটে চিরধণী। 

ধীর শ্বর্গবাসের অল্নকাল পরে প্রমিদ্ধ গস্পেল্‌ প্রণেতা মার্ক 
হইতে আরম্ত করিয়া চতুর্দশ শতাবা পর্য্যন্ত থৃষটীয় সমাজ, প্অসভ্য 
আফিক!” হইতে ধর্মনীতি,মমাজনীতি,শান্ত্র ব্যাথা এবং নানা বিষয়ের 
জ্ঞান ও আলোক প্রাপ্ত হইয়া, সভ্যজগতে মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। আলেক্‌জেন্িয়ার পৃথী প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে ুষ্টীয় ৬৪১ অব 
সাত লক্ষ গ্রন্থের একত্র সমাবেশ ছিল; আবছুল আমরুর অধিনায়কত্বে 
আরবের! যখন ইহা নষ্ট ও দগ্ধ করিয়া ইছার চিহ্ক পর্যন্ত রাখিতে 
অন্বীকৃত হুয়, তখন সাতশত পুস্তকরক্ষক এই সুবিশাল গ্রস্থালয়ে লাইব্রে- 
.রিয়ানের কার্ধ্য করিত এবং সহস্রাধিক প্রান্ত পুরুষের এই বিপুল 
্রন্থরাশির পরীক্ষক বলয়! পরিগণিত ছিল। পুরাকাঁলের সেই আনন্দ- 
ময়ী আফ্রিকা “কৃতজ্ঞ খুষ্টায় সমাজে” আজ কালকার দিনে পঅনভ্য 
'আঁফিকা” বলিয়া পরিগণিত ! কালের “কুটিলা গতি বুঝা ভার; 
নিন্দিত-নিগ্রো-নিবাদ পরিপূর্ণ সুদুর আফিক1 এখন অসভ্য হইলেও 
এক বিষয়ে ইহা! সভ্যসমাজকে পরাজয় করিতে দমর্থ। হইয়াছে । 
আফি,কার “অজ হর” জগতে অতুলনীয়--জগতে অদ্বিতীয়। আমরা 
আফি.ক| রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্বচাঞ্জে এই অপূর্ববঅজ হর্‌" 
দর্শন করিয়া এবং পশ্চাৎ এ সম্বদ্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহ! জানিতে 
সমর্থ হইয়াছি, বর্তমান প্রস্তাবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । 

আমর! আলেক্‌্জেপ্রি,র! হইতে দক্ষিণাভিুখে প্রায় ১৩* ক্রোশ পথ 
রেলওয়ে শকটের সহায়তার অতিক্রম করিয়া! ইজিপ্ের রাক্সধানী 
কায়রো নগরে উপস্থিত হইলাম। অসংখ্য অক্রালিকা, অগণ্য পির 


অজ্হর। ১৭ 


মিড, অনন্তপাধারণ শোঁভার আকর এই কার্রে! নগরের মনোহর 
ৃষ্ঠির সহজে বর্ণনা! হয় না। সহরের চারিদিকে প্রস্তর নির্শিত সুদৃঢ় 
প্রাচীর এবং নগরের মধ্যে গঞ্$শভাধিক মনোহর মপজি?। এই 
প্রাচীন প্রাচীরের পশ্চিম দিকে প্রসিদ্ধ নীলনদদের নীলোর্দিমাল| 
আপিয়! বিখ্যাত বুলাক্‌ ব্দারের গান্থশালাপুঞরকে বিধৌত করতঃ 
মুকাত্যম পর্বতের পাদদেশে গিয়! বিশ্রাম লাভ করিতেছে। নে দৃশ্ত 
অতি অপূর্ব! আমাদের দ্বিভাষীর (10661016067) * মুখে আমর! 
“অজহরের” কথা সর্ধ প্রথমে শ্রবণ করিয়া বিশ্মিত হইলাম । ধিভাবী 
বলিল [015 0)6 1910656 [01)15015100--0)6 181269$ 150018 01 
[07051502610 016 %/0110.৮_ পৃথিবীর মধ্যে অন্.হর যে মর্ধাপেক্ষা 
বৃহত্তম বিদ্যামন্দির, তাহা! আমরা বিশ্বান করিতে প্রথমে সাহী হই 
নাই, কিন্তু অনুনন্ধানে ও তুলনায় জানিতে পারিলাম “আফ্রিকার অভ 
অজহর জগতের কেবল সর্ব শ্রেষ্ঠ বিদ্যামনার তাহ! নহে, ইহার সম- 
কক্ষ বা সমতুল্য হইতে পারে, এমন বিদ্যামন্দির জগতে আর নাই। 
অপূর্বব অজহর জগতে অদ্বিতীয় ও অতুধনীয়।” 1 যে মহাবিশাল ভূমি 
থণ্ডে এই প্রকাও বিদ্যামন্দির অবস্থিত তাঁহার দীর্ঘত| ছয় “মানা 
( মাইল ) অর্থাৎ পাক তিন ক্রোশ, বিস্তারে ছুই মাইলের কম নহে। 
যে অন্রভেদী অত্যুচ্চ বিদ্যামন্দিরকে অজহর বলা হয়, তাহ পর্শন 
করিয়া আমর] অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়। বহৃক্ষণ পর্যাতত 
চিত্র পুর্জলকার মত দীড়াইয়! রহিলাম। ফ্রান্সের জনৈক পণ্ডিত 

* ইজিত্ে মুদলমান দ্বিগাষীগণ ইন্টারপ্রিটার বলিয়! কথিত হয় না ইহার) 
"িছিরণ" বলিয়| অভিহিত হইয়] থকে | ইংরাজি 0108:06 শবের ইহ! বো 
হয় অপত্রংশ। আফ্রিকার সকল স্থানেই ঘিভ[বীগণের বিদ্যা প্রান্মই একর়প। 

1 [00695 11001) +108009205, 

খু 


১৮ ধঙ্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী। 


মুসলমান ধর্থে দীক্ষিত হইয়া] কায়রে! দর্শন করিতে আদিয়াছিলেন, 
তিনি লিখিয়াছেন।--“যিনি কায়রো দেখেন নাই, তিনি পৃথিবীর 
কিছুই দেখেন নাই) এখানকার মাটি সোণাঃ নাইল নদ একটি 
মহা রহস্ত, এখানকার কৃষ্ণনয়না! মহিলারা নন্দনকুমারীগণের ন্যায়) 
এখানকার গৃহসমূহ প্রানাগতুল্য; এখানকার বাধু অতি কোমল-_ন্ুগন্ধে 
চন্দনকানন পরাব্বয়কারী। এবং অস্তঃকরণে আনন্দোৎসাহ সম্পাদক) 
অজহর সকল আশ্চর্যের চরম আশ্চর্য্য--পৃথিবীর মহত্বম আশ্চর্য্য 
বন্ত) কায়রো ইহার বিপরীত হইবেন কেমন করিয়! যখন তিনি 
ধরিত্রীর মাতৃস্বরূপা পৃথিবীর পর্বপভ্যতা ও জ্ঞানের প্রস্থৃতি ?” 
অজহর দেখিতে মসজিদের স্ঠায়) যে ভূমিখণের উপরে ইহ 
প্রতিষ্ঠিত তাহার সম্মুখাংশ "নঙ্কে মুসা” (মুসার প্রস্তর ) নামক প্রসিদ্ধ 
প্রস্তর দিয়া স্তরে স্তরে গাথা ; ক্রমে ক্রমে একাদশখানি স্থুলকায় প্রস্তর 
মশলা! দরিয়া সংস্থাপন করতঃ তাহার উপরে নীলনদের অর্ধ শ্বেত 
অন্ধ গ্লোহিত বরের মৃত্তিকা দিয়া আবৃত কর! হইয়াছে) মন্দিরের 
উচ্চতা যত, ঠিক তাহার অর্ধ পরিমাণ রুলেবর মৃত্তিকার নিম্নে 
প্রোথিত আছে। মন্দিরটি কেমন সুদৃঢ়, ইহা তাহার প্রধান পরিচায়ক। 
প্রায় সার্ধ চারি হাত উচ্চ ধাপের উপরে মন্দির প্রতিষিত। সম্মুথের 
ভাগে সাকল্যে ৬৪টি দরজা আছে, পশ্চান্দিকেও তন্তগুলি দরজ1। 
বারাও্ডা, খিলান, দরগ! মজহর প্রভৃতির দংখ্য। না ক ধাই ভাল। মন্দি- 
রেরপশ্চাত্তাগে মনোহর উদ্যান, মনোহর লরোবর, স্থগভীর কৃপএবং 
হুনার সুন্দর অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষ । পৃথিবীতে এত বড় বিদ্যামন্সির আর 
নাই। ছাত্রসংখ্য। যখন কম থাকে তখন মোটে দশ সহশ্রের কম 
মুসলমান বিদ্যা্থী দেখা যায় না। একট! অট্রালিকাঁয় এবং একট! 
কলেছে দশ মহত ছাত্রের সখ্য] শুনিষ্বা গ্হরকে কি অ্ধিতীয় বিদ্যা 


অজহর) ১৯. 


মন্দির বলিতে পারা যাঁয় না? রোগে,শোকে, বিপ্লবে, দুর্ঘটনায় ছাত্রসংখ্যা 
কম ন! হইলে ১৭ সহ ছাত্রের ইহাতে সমাবেশ হইতে দেখা যায়; 
খর ১৮৪১ অবে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ফোল সহত্র তিন শত উনপঞ্চাশ | 
মুললমান ধর্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য ধর্মমবিদ্যার্থাগণ অজজহরে বিদ্যাভ্যাদ 
করিবার অধিকারী নহে) বালিকা বা স্্ী,নাকের! এই মন্দিরের বিদ্যা" 
িনী বা পরিচারিক! হইবার অনধিকারিনী) স্ত্রীলোকের ইহাতে 
প্রবেশ করিতেও অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না) সমগ্র মন্দির মধ্যে বিংশ 
সহত্র বিদ্যার্থীর মমাবেশ হইবার স্থান আছে। এই বিপুল সংখ্যক 
ছাত্রের বগিবাঁর আঁদন ইংরাজি স্কুল কলেজের শ্রেণী বিভাগ মত স্বতন্ত্র 
শ্বতন্থ ভাবে অবস্থিত ) চেয়ার টেবিলের ব্যবহার নাই; ছাত্রের! মর্ধর 
নির্থিত প্রস্তর খণ্ডের উপরে উপবেশন করে এবং শিক্ষক মৃহাশয়ের! 

লোহিতবর্ণের কিন্থাপাবৃত হিন্শী পাথরের উচ্চালনে ধ্যানমগ্ন যোগীর 
তায় উপবিষ্ট থাকেন। উদ্যানের মধ্যে বোডিংহাউদ,প্রার্থনালয়, বক্ত.তা- 

গার, ভাঙার, অস্ত্রাগার, যন্ত্রাগার, ওষধালয় প্রভৃতি বহুবিধ প্রাসাদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যার্থীদিগের ক্রীড়াভূমি গুলির পার্খদেশে 
শিক্ষক দিগের বাপবাটী; শিক্ষকর্দিগের মধ্যে যাহারা! বিবাহিত, 
তাহার! অজ হরের কম্পাউও মধ্যে বাঁদা করিয়া থাকিবার অধিকার 
প্রাপ্ত হয়েন না। লাইবেরিতে নার্দ তিন লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে 
ইহার অধিকাংশ গ্রন্থ আরব) পারস্য এবং চেমি ভাষার লিখিত 
বামুদ্রিত। ফরাদী, পর্ট,গীজ, লাটিন, ইংরাজী প্রন্থৃতি ভাষায় মুসলমান 
ধর্ম বা মুসলমান শাস্ত্রের পোষকতা সন্বন্ধে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত 
হইয়াছে, তাহারও কয়েক সহম্র এখানে সংরক্ষিত আছে। কোরাণের 
নান! প্রকাঁর অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং সমুদয় লাইব্রেরীতে নান! 
আকারের প্রায় সাত দহ কোরাপ একত্রিত আছে। পশ্চিম দিকের 


২৪ ধর্মানন্ন-গ্রবন্ধাবলী। 


এফ কোণে একধানি অপুর্ব কোরাণ রঙ্ষিত আছে, তাহার মূলা 
উনবিংশ লক্ষ রৌপামুদ্রা ; ইহাতে ৫ খানি হীরক এবং বছল মূগ্লাবান 
প্রস্তরথণ্ড মধো ৮ খানি অতুযুজ্জল রত্ব সংযোজিত আছে। অজহরের 
মস্জিদের অন্তরদেশে, বহির্দেশে এবং চারি পার্থে পঞ্চবিংশ সহমর 
মুসলমান একত্রে এবং এক সময়ে দণ্ীয়মান হইয়! নেমার্ঘ করিতে 
পারে? মস্জীদে মৌলবীর সংখা! ১৩২, মোল্লার সংখ্যা! ৮৩, ইয়াষের 
খধা| ২৭৫ এবং আজ্ানীর সংখ্যা ৬২ জন। বোর্ডিং হৌনে পাচকের 
সংখ্যা ৩৪১, ভূতোর সংখ্যা ৭৬, বালক পরিচারকের সংখ্যা ৯২ 
এবং গোমন্তার সংখ্যা! ৪৫ জন। গড়ে প্রতিদিন ছুই বেলার ২৮ 
মণ মাংন,পাক হইয়া থাকে। শিক্ষকের সংখ্যা ৭৮৬ জন; কলেজের 
কুলির সংখ্যা প্রায় শিক্ষকের দংখ্যার সমতুল্য । এতত্ব্যতীত প্রাক্স অর্ধশত 
কুলি এবং শতাধিক শিক্ষক “অতিরিক্ত' ভাবে বেতন পাইয়৷ থাকে। 
ছাত্রদের কাহাকেও বেতন দিতে হয় না) শিক্ষকদিগের মধো অল্প 
সংখ্যকখলোকেই বেতন পাইয়! থাকেন, অধিকাংশেরই “অজ.হর-সম্পত্তি” 
. আছে; শিক্ষকতার জন্ত তাহারা এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন, 
ইহাকে এক প্রকার দেবোত্বর সম্পত্তি বলিলে বল| যায়। অজহরের 
পড়িবার অযোগ্য অথবা অন্য বিদ্যালয়ের বিদ্যার্ধীদিগের মধ্যে যাহারা! 
অত্যন্ত দীনহীন, তাহারা আহারের নিয়মিত মমঙজে অন্ধ হর্‌ মন্দিরে 
উপস্থৃতত হইলে কেবল দিবনে খয়রাতী জাহার পাইতে পারে; 
অজহরের বিদ্যার্থী না হইলে ছই বেধা। বিনামূল্যে খাইতে পানর না। 
অজ'হর বিদ্যামন্দিরের অনেক দরিদ্র ছাত্র রীতিমত বৃত্তি পাইয়া 
থখ[কে। পুস্তকের মূল্য সকল ছাত্রকেই নিজের ঘর হইতে আনিতে 
হয়। অন্পহরে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, ধর্মতত্ব, ব্যবস্থা, কোরাণ, 
তর্কশাস্্, কাব্যশান্ত্। তৃগোল এবং মুধখমান জাতির ইতিহান শিক্ষ! 


অজহর। ১ 


দেয়! হইয়া থাকে। ইহাই প্রধান বাঁ মুখ বিভাগ। আস্তান্ত অসংখ্য 
বিভাগে চিকিৎসা, স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্য বিদ্যা, লিপি-চাতুর্ধা, 
কোরাণ পাঠের দক্ষতা বৃত্ত করিবার কৌশল প্রভৃতির শিক্ষা 
দেওয়া হইয়। থাকে। এইরূপে নানা বিভাগের পরে রাজনৈতিক 
বিভাগ, এখানে রাজনীতির লেকৃচর হয়, এই সকল রাজনৈতিক 
বক্তত! সম্বন্ধে রুদিয়ার এতিহাপিক ভ্রমণক্ষারী ক্রিন্জীংগভ বলিয়া- 
ছেন,-- 

এই বক্জ তাগুলি হইতে ছাজ্তেরা প্রকৃত রাজনীতির অতি অল্পই 
শিখিয়। থাকে, তাহার! অর্জন করে কেবল ধর্্মাসংক্রান্ত দস্ত এবং শিক্ষ। 
করে খ্রীষ্টান এবং মন্তান্ত অবিশ্বামীগিগকে ত্বণা করিতে ।* 

এই বিশাল বজ তা গ্রাদাদ্দের এক দিকে মিলিটারী ক্লাদ এবং অপর 
দিকের অস্ত্রাগার, এই অস্ত্রাগারে ধনুর্কিদ্যার শিক্ষা হুইয়! থাকে 
অন্ত্াগারের পার্থে শ্বর্ণ নির্িত এক প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড, তাহার 
উপরে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরব্য অক্ষরে লেখ! আছে “আল, 
অজ হর্‌।৮ মান্াপ্জের প্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্ধয জে, মর্ডক সাহেব 
ততপ্রণীত “[:906: 100 [210 0 0) [১71807103+ নামক 
ক্ষুদ্ুইংরাজি পুস্তকে অজস্র সম্বন্ধে মোটে দশটি পংক্তি লিখিয়াছেন, 
তিনি বলেন,--441 ১2187 (1110) 00681751109 90190010+ ) 
19 1170 1717550 [15170175081 00119,6 17] 06 50110” এই 
পুস্তকে *181101790217 0011952 শব্ধের অর্থ যি রূপ হয় যে, 
পৃথিবীতে মুদলমানদিগের যতগুলি বিদ্যামদির আছে, তাহার সঙ্গে 
তুলনায় অজর্‌ সর্বাপেক্গ। বড়, তাহ! হইলে মর্ডকৃ সাহেব ভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন বলির! আমর! ছুঃখিত। মুললমানদিগের 
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এই "্অক্প হর পৃথিবীর জমগ্র সন্ভাজাতির সমস্ত বিদ্যামন্দির হইছে 
বড়। আমরা এবার এই অপূর্ব বিদ্যামন্দিরের নির্মণ ব্যয়. এবং 
ইহার পরিচালনার ব্যর সঙ্বন্ধে ছুই চারি কথ] বলিতে ইচ্ছা! করি। 
ছাজহর্‌ মন্দির একবিংশ বর্ষকাল ব্যাপিয়। নির্মিত হয়, ইহার 
নির্মাণ জন্ত ৬৩ লক্ষ মানবকে নানা প্রকারে পরিশ্রম স্বাকার 
করিতে হুইয়াছিল। বলা বাহুল্য, নান। প্রকারের বুদ্ধিমান ও 
কৌশলমম্পন্ন মন্ুষার্দিগকে অজহরের মন্দির নিন্াণে মন্তিফ, 
হত্ত ও পদকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। অসংখ্য মিস্ত্রী অসংখ্য কুলি, 
অনংখ্য কারিকর এবং অদংখ্য চিত্রকরগণ অজহর মনির নির্মাণে 
সহায়তা করেন! নানা দেশের ধনবান লোকের নিকট হইতে অর্থ 
সংগৃহীত হয় এবং অনেক দময়ে অনেককে বলপূর্র্বক পরিশ্রম করিতে 
বাধ্য হইতে হয়। যে সকল মিক্ত্রি আসিয়! নির্মাণ কৌশলের সহায়ত! 
করিয়! গ্রদিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, আব্বাস্‌ হামিদ তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
অধিনাত্বক ) দুঃখের বিষয় এই অতুলনীয় বিদ্রা! মন্দিরের নির্মাণ কার্ধ্য 
সমাপ্ত হইবার পূর্বেই সু প্রনিদ্ধ আব্বাস্‌ হামিদ বমস্ত রোগে আক্রান্ত 
হইয়া অন্ধাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাহার শ্মরণচিন্ন স্বরূপ 
অজহরে একটি প্অন্ধবিভাগ”” আছে, তাহাতে প্রার সাত শত অন্ধ 
বানক-বিদ্যার্থর বিদ্যা শিক্ষা হইয়া থাকে। লেনুপুল্‌ মাহেব অনুমান 
করেন, "এখনকার কালে অজহর নির্মাণ কারতে ত্রয়োদশ কোটি 
টাকার অধিক বায় হইবার সম্তাবন1”, | ইহার পরিচালনার নিমিত্ত, 
নান! দেশ ও নান! সম্পত্তি হইতে অর্থ সংগৃহীত হইয়া] থাকে । আরবা, 
তুরস্ক, তাতার, আর্খেনিয়া, সমরথন্া, বোগ্দাদ্‌, গঙ্জনি, আফগানিস্থান, 
আবিসিনিয়া, জাঞ্জিবার, মিশর, পারস্ত প্রভৃতি নান! রাজ্য হইতে 
সাহাধা আইনে, তিন বিপুল মৌরশী সম্পত্তির আয় হইতে 


চা 


এ বছর 1, কত 


জজ হবের ব্যয় ভার বাহিত রি থারে।, হাজ একক হইলে 

“লা ইন্প।-মহদদ রন্ুলুলল।!” এবং পবিস্ম। রবে য়ে উপক্রমণিক 
চীৎকার ধ্বনি গগন ভেদ করিয়! উখিত হয়, তাহা হঠাৎ শ্রবণ করিলে 
মূচ্ছ। হইবার ধস্তাবনা;) কলেজ বন্ধ হইবার মময়ে প্আল, 
হামদো লিঙ্লা” রবে দিক্দিগন্তর প্রতিধবনিত হয় এবং নীলনদের তরঙ্গ. 
বক্ষে সে মহাঁভীষণ ধ্বনিতে ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া! থাকে । ছোট 
ছোট বালকের! পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোড়ার উপরে 
কোরাণ রাখিয়া যখন 'ইয়াকা ন বুদে! য়ে! ইয়াকা নস্তাইন্‌» প্রভৃতি 
আয়ে (শ্লোক) পড়িতে পড়িতে সমুদ্রের তরঙ্গের গ্ভায় নান! বর্ণের 
পরিচ্ছদ শোভিত দেহগুলিকে সন্ভুথে, পশ্চাতে, বামে এবং দক্ষিণে 
হেলাইতে ছুলাইতে থাকে, তখন বোধ হয়, যেন নীলনদের নীলো- 
মাল! নদদলিলকে পরিত্যাগ করতঃ অজহর সমুদ্রে আনিয়া পতিত 
হইয়াছে। দেরৃশ্ত অসাধারণ! 

“অজ হর” যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদামনদির, তাহার প্রমাণ স্বরূপ 
আমর কয়েকটি গ্রদিদ্ধ কলেজের সহিত ইহার সংক্ষিপ্ত তুলনা ও সমা- 
লোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমেরিকার চিকঁগো, ইউরোপের 
অক্ম্ফোর্ড ও লাইগ-প্রিগ, এবং ভারতের কুইন্দ্‌ কলেজ ও আঙগলো 
ওরিয়েপ্টেল কলেজ পৃথিবীর মধ্যে প্রমিদ্ধ বিদ্যামন্দির। চিকাগোর ছাত্র 
সংখ্য। একাদশ শতের অধিক নহে; চিকগো। কলেজে গড়ে নয় শত 
বিদ্যার্থী হইতে অধিকসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত থাকে না। অকৃন্ফোর্ড 
কলেজের ছাত্র সংখ্য৷ গড়ে ত্রয়োদশ শত) লাইপজিগ, কলেজে তদ- 
গেক্ষা নান__মোটে সপ্তপত বিদ্যার্থী। বেনারসের (কাশীর ) কুইন্স্‌ 
কলেজ পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবার উপ" 
যুক্ত। ১৭৯২ থুষ্টাবে ইহা গ্রতিঠিত হয়) ইত্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের 


২৪ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


আদেশে মেজয় কিটে। সাহেব কর্তৃক চুনার প্রন্তরে এই মনোমোহন 
বিদ্যামন্দির ১৮৫৮ থুষ্টাকে ১ লক্ষ ৮২ সহন্র টাকা! বায়ে নির্শিত হইয়া- 
ছিল। ইহার উচ্চতা ৭৫ ফিট; কলেজ ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা ছয় শত, 
দুল ক্লাসে ৭৬৪) কাশীধামে ইছাপেক্ষা সুন্দরতম অট্টালিকা আর নাই। 
হ্বনামথা!ত নবাব সৈয়দ আমেদ কর্তৃক প্রতিঠিত আলিগড়ের ওরিয়ে- 
ন্টা্গ মহমেডান্‌ কলেজ এক অপূর্ণ বিদ্যামন্দির ; আসিয়াখণ্ডে এত- 
দপেক্ষা বৃহত্তর বিদ্যামন্দির আর নাই) ইহা সমগ্র ভারততৃমির অন্যতম 
গৌরব ও অলঙ্কার বলিলে অতুযুক্কি হয় না। ইহার সুবিশাল কম্পা- 
উ্ড» মনোহর অট্রালিক! প্রভৃতি দর্শন করিলে অবাক হুইয়া থাকিতে 
হয়। এই কলেজের ছাত্র সংখ্যা! গড়ে বার শত। অজহরের ছাত্র 
খ্যা গড়ে সপ্তদশ সহম্র ! অজহরের প্রকাগুত্ব, বিশালত্ব, উচ্চতা, 
গাস্তীর্ধ্য, নির্মাণকৌশল, বন্দোবস্তের বাহাছুরী, বিপুল ব্যয় প্রভৃতির 
সহিত তুলনায় চিকোগো, লাইপিগ,, অক্দ্ফোর্, আলিগড় কিন্বা 
কুইন্ন্‌ কলেজকে নগণ্য বলিয়াই বোধ হয়। অজহর নির্শাগ করিভে 
যে অর্থ, যেবুদ্ধি ওষে পরিশ্রমের ব্য হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ 
সকল কলেজের ব্যয়কে কুবেরের ভাগারের পার্থ ক্কালাবশিষ্ট অনা- 
থের ভাণ্ডার বলিয়া! বোধ ছুয়। অজহরে যে সকল ছাত্র কেবল 
সেলাইয়ের কাজ শ্রিখে, তাহাদের সংখ্য। চারি সহস্র ভিন শত তেত্রিশ !! 
অন্জ.হরের অধীনে চারি শত পাঠশীল! আছে, দে গুলি কায়রো নগরের 
স্থানে স্থানে অবস্থিত । এই নকল পাঠশাল! এবং অন্ান্ত মাদ্রাস| 
ও মক্তব এবং তৎসঙ্গে অজহরের বিদ্যামনিরস্থ ছারসংখ্যা এক 
করিলে, সমুদয়ে ১ লক্ষের অধিক বিদ্যাধার সংখা! হইয়! উঠে। 
পাঠকমছাশয় ! অঙ ছর্ময়ী আফ্রিকাকে এখন অসভ্য বলিগ! অভিহি্ 
করতে জভিক্কচি হয় কি? 


অজ হর। ২৫ 


কাঁশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের সন্নিহিত মহারাক্গ। দ্বারবঙ্গের গ্রতিঠি 
স্কৃত টোলে প্রায় আটশত, বিদ্যার্থী থাকে। ইহারা বিনামূল্যে 
পুস্তক, পরিচ্ছদ এবং আহার ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। ভারতবর্ষে 
এত বড় টোল আর নাই। * এই টোলে ছাত্রপ্দিগকে বৃত্তিভোগী 
হইতে? দেখা যায়। কিন্তু অঞ্জহরের তুগনায় ইহা! হুর্য্যের নিকটে 
থদ্যোং। কার সাহেব লিখিয়াছেন, সমুদয় কাশীতে সংস্কৃত বিদ্যাথার 
ধখাখ ৫ সহম্্, এথেন্সে প্রাচীন ধর্মতত্বাধ্যারীর মংখ্য ১৬ শত এবং 
অন্্ণীতে দর্শনশান্ত্রের ছাত্রের সংখ্যা তিন সহম্র। + কুইন্দ্কলে- 
জের সর্বাধ্ক্ষ মহাশর লিখিয়াছেন, এ কলেজের ছাত্র নংখ্য। এইরূপ--$ 


ইংলিশ কলেজ ২১০ 
সংস্কৃত কলেজ ৩৫৩ 
এংলো! সংস্কৃত কলেজ ৪৮ 
কলেজিয়েট স্বল ২৮৬ 
টাউন স্কল ২৯১ 
মোট চিজ 


ইহার মধো তেরটি ছাত্র বিনা থরচায় খাইতে পায় এবং ৫১ জন 
ছাত্র বৃত্তি পায়। অর হরে সর্বদমেত নিত্য গড়ে বিংশসহত্র বিদ্যার্থীর 
অন্ন সংস্থান হইয়া! থাকে! 

অঞ্জহর পৃথিবীর প্রধানতম বিদ্যামন্দির বলিয়! পরিগণিত 


'াগাশাশা টাকি িপপপীশিপেশপপপীসিপ০িএলা তি শী 
পতি 


০ পা 
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২৬ ধর্ম নন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


হইলেও ইহার শিক্ষা বা সভ্যতা, অকৃদ্ফোর্ড, চিকাঁগো, লাইপংঞ্জিগ, 
অথব1 ভারতবর্ষীয় কলেজের শিক্ষা! ও দভাযত! হইতে অত্যন্ত অপরৃ্ট। 
অজহর হইতে দ্বাদশবর্ধকাঁল বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া অথবা কাশীর সংস্কৃত 
টোল হইতে পাণিনি, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত অধায়ন করিয়া যে সক 
বিদ্যার্থী পরীক্ষোত্রীর্ঘ হয়, তাহাদের তুলনায় ইযুরোপ আমেরিকা কিন্ত 
ভারতের ইংরাজি কলেজের পাশ করা বিদ্যার্থী সহত্র গুণে শ্রেষ্ঠ। 
লর্ডমেকলে তাহার স্থৃবিখ্যাত "81700 00 [50008610011 [1019৮ 
মধ্যে লিথিয়াছেন-_“আরব্য ও মংস্কত কলেজেরজন্য আমরা যাহা বার 
করিয়া থাকি, ভাহা ষে শুধু সত্যের বিস্তার হিসাঁবে নিতান্তই জলে 
দেওয়া মাত্র তাঁহ! নহে, তাহা ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষক মহারথীবৃনের স্থষ্টর 
জন্য মূলাবান দেবোত্তর দান। ইহাদ্বারা একটি কুলায় স্থষ্টি হয় কেবল 
আত্মনির্ভরক্ষমতাশূন্ত পদান্বেষীদ্বিগের জন্য নহেকিন্তু এক মোহান্ধ 
ধরমসম্প্রদায়ের জন্তও-_যাহাদিগের স্বার্থ ও তামসিক প্রবৃত্তি যুগপৎ 
তাহাদিগকে সর্বপ্রকার হিতকর ও উপযোগী শিক্ষার বিরুদ্ধে 
প্ররোচিত করে | বাবু ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার হিন্দুর ভ্রুমণবৃত্তান্ত 
(10185015018. 17170) নামক সুপরিচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন--" 
"আশা! করা যায় যে, হিতার্থিগণ বিন্দুমাত্র সময় ন্ট না করিয়া এমন 
কোন প্রকার শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করিবেন, ধাহা দ্বারা. সংস্ক ত 
গণ্ডিতগণ এবং মুসলমান মোল্লারা অন্ততঃ নেই টুকু শিক্ষা লাভ 
করিতে সক্ষম ভন, যেটুকু কোন নিপমিত স্বলসংগ্রি্ট একজন দশ 
বৎসরের বালকের নিকটও অতি সহগ্গ ও সুপরিচিত। সংস্কৃত 
উপন্থান মাত্র, পার্শি গল্প মাত্র, কিন্ত ইংরাজী প্রকৃত থাদ্য।” লর্ড 
বেকনের গ্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে লর্ড মেকলে সাহেব তাহার 30108] 
চ1)1105001) ০01 01৪ £১0019785 নামক প্রনিন্ধ প্রস্তাবে যাহ! 


অজহ্র। ২৭ 


লিখিয়াছেন, তাঁহাই উদ্ধৃত করিয়া আমরা! প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
এক প্রকার জীতা কল আছে যাহাতে ঢে'কির মত পা দিয়। এক 
পায়ের পর অপর পা চালনা করিতে হয়, ইছাতে চাকা ঘোরে এবং 
জানার কাজ সম্পন্ন হইয়। থাকে। কিন্তু পাদচালক এক বিন্দুও 
উন্নীত বা অগ্র্ূর হইতে পারেন না। তাহারই সহিত তুলনা! করিয়! 
মেকলে বলিয়াছেন_-প্প্রাচীন দর্শন এক প্রকার পদচালিত জাত কল 
মাত্র কিন্তু তাহা পথ নহে। ইহা ঘুর্মান ও আবর্ধিত প্রশ্নাবলীর গ্রতি- 
নিয়ত পুনরুখিত পুরাতন বিরোধ ও সমস্তার সমষ্টি মাত্র। ইহা প্রচুর 
পরিশ্রম প্রাপ্তি অথচ বিন্দু মাত্র অগ্রসরণ লাভ ন| করিবার ছন্ত 
কৌশলোত্বাবিত একটা মহাযন্ত্র। বাহার! ইহাতে আত্মদমর্পণ করিতেন, 
তাহাদের মন্তিফ তীক্ষতা ও গ্রাবল্য লাভ করিতে পারিত সন্দেহ নাই, 
কিন্তু সেরূপ বিতগ্ায় জ্ঞানভাগারের কিছু মাত্র বৃদ্ধি লাভ ঘটিত 
না। ইহা দ্বারাসতা সংগৃহীত ও সমষ্টিকৃত হইত না, একটি মানব 

ংশের শ্রমার্জিত জ্ঞানরাশি পরবর্থী বংশের জন্ত পৈত্রিক ধনরূপে 
সঞ্চিত থাকিত না এবং পুনঃ পরবর্তী বংশের হস্তে বহু বৃদ্ধির সহিত 
উত্তরাধিকারহত্রে সমর্পত হইত না। সেই চিরন্তন তার্কিকমগ্ডলী 
অবিচ্ছেদে যুদ্ধ করিয়! যাইত, সেই চির অনস্তোষজনক চির সংশযপৃর্ণ 
ত্কান্ত্রগুলি লইয়! সেই চির অসম্পূর্ণ সমস্তারাশি সম্বন্ধে চির যুদ্ধ হইত | 
লাঙল দেওয়া, মই দেওয়া, ধান কাট!, ধান আছড়ান গ্রচুর পরিমাণে 
চলিয়ার্ছিল কিন্তু মরাই পূরিত হইত কেবল খড়ের গোড়া এবং ঘর্মে। 
ষষ্ঠি পুরুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হববিখ্যাত মণীধীগণের সমস্ত পরিশ্রমের 
সমস্ত ফল হুইয়াছিল কেবল কথা আর কথাভিপ্ন কিছুই নহে। পুরাতন 
দার্শনিকগণ অসম্ভবের আশা দিতেন, সন্তবকে দ্বণা করিতেন। তাহার! 
গৎকে দীর্ঘ বাক্যাবলী ও দীর্ঘ শবশ্রা্জিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন 
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এবং তাহার! আসিয়৷ পৃথিবীকে যেরূপ পাষণ্ড এবং অজ্ঞ দেধিয়| 
ছিলেন সেইরূপই রাখিয়। গেলেন ।” 
শীধর্্মানন্দ মহাভারতী। 





সম্পুর্ণ আদর্শ । 


শরীরের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার যেরূপ ঘনিষ্ঠ এবং 
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাহাতে সম্যক প্রকারে শারীরিক, মাননিক এবং 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত ন! হইলে, মন্ুযোর 'প্রৃত মনুব্যত্ব' থাক! 
অসম্ভব | শরীর, মন এবং আত্মার রক্ষণ পোষণ ও প্রসারণ করাই 
প্রক্কত মনুষ্যত্ব) এই মনুষ্যত্বের অভাব হইলে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। শাখা, পত্র, ফল, ফুল প্রভৃতি 
লইয়া যেম্ল মহীরুহ, শরীর মন এবং আত্মা লইয়া তেমনি “মানব ১ 
এই তিনটির পারম্পরিক সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, ইহাদের সমুদয়ের 
সম্যক উৎকর্ষ বাতীত মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব হইতে ও অসম্ভবতর | 
এই জন্তই শরীর, মন ও আত্মার সমাক উৎকর্ষ সাধনের নাম প্ধর্ম) 
হিন্দুশাস্তে ধর্ম পের এই অতি নুন্দর বৈজ্ঞানিক বাধ্য! দেখিতে পাওয়। 
যায়; পৃথিবীর আর কোনও প্রাচীন ধর্শান্ত্রে ধন্থ শবের এতদপেক্ষা 
সবন্দরতর অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। “আরোগ্যং মূল মুত্বমং” এবং 
পধনুধর্দ'সাধনং* প্রভৃতি শ্লোকে শরীর রক্ষ। করিয়। স্বাস্থ্যলাভ কর! 
সাধনের একটি অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে; ধধর্মদ্য তং নিহিতং 
বন গুহায়াং গ্রভৃতি শ্লোকে মনরূপ গুহায় ধর্শতত্বের অবস্থিতির কথ। 
উল্লিখিত হইয়াছে এবং গীত। গ্রভৃতি বছুতর শাস্ত্রে আত্মিক উন্নতির 
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অমংধ্যাসংখা অনুন্তাগ্রাপ্ত হওয়া! যায়। শরীর মন এবং আত্মার উৎ* 
কর্ম লাভ করিবার জন্য চেষ্টার, নাম “মাধন”, ইহাই ইংরাজ্িতে 
0৮1915 ( কল্চর)) শবে অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্মানত 
কর্ম কা, জ্ঞান কাণ্ড এবং উপাসন। (ভক্তি) কাণ্ডে বিভক্ত ; এই 
কর্ম, জান এবং ভক্তির পূর্ণ বিকাশের নাম সাধন; এই সাধনায় সিদ্ধি- 
নাভ করিতে হইলে শরীর মন এবং আত্মার পূর্ণ উৎকর্ষ হওয়া 
আবশ্তক। মানবদেহে ইন্দ্রিয় সমূহের সংখা। প্রধানতঃ দশটি, ইহাদের 
পাচটি কর্নেন্রিন্ন এবং অপর পাচটি জ্ঞানেন্ট্িয়। মানব-কলেবর, 
কর্শেন্ত্রিয়ের অধীন; মানব-মন জ্ঞানেন্ত্রিয়ের অধীন এবং মানবের 
আধ্যাত্মিক জগত হুক্ম শরীরের অন্তর্গত আত্মার বশীভূত, স্থতরাং 
শরীর মন ৪ আত্মার উৎকর্ষ মাধনই ধর্ম। শরীরের উন্নতি (7১077/51০81 
০1816), মনের উন্নতি (11675] ০1012), এবং আধ্যান্ত্িক উন্নুতিই 
(9017689] ০10916) মানবের পূর্ণ সাধন এবং তাহাই পূর্ণ ধর্ম। এই 
পূর্ণ ধর্ম হইতেই পরিণামে মোক্ষ বা অব্যয় ব্রহ্মপদ লাভ লইয়! থাকে। 
যাহাদ্ের কেবল শরীরের উন্নতি হইয়াছে, মানমিক বা আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হয় নাই, তাহাদের মাধন ভক্জনও অসশ্পূর্ণ; এইরূপে যাহার্দের 
কেবল মানমিক উন্নতির পর]কাষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু আত্মিক উন্নতি 
হয় নাই, তাহারাও এখনও সম্পূর্ণ নাধক হুইতে পারেন নাই ?যাহাথের 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ মাধন হইয়াছে বটে' কিন্ত অপর দুইটির উন্নতি 
সাধন হয় নাই, তাহারাও মম্পূর্ণ সাধক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন 
না; কিন্তু এখানে একথাও বল! আবশ্তঠক যে, এবন্প্রকার আত্মিক 
উন্নতিলাত কর! সম্পূর্ণ অনভ্ভব) কারণ এই যে,ইছাদের পারস্পরিক মস্বন্ধ 
এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, একের অবনতি ব! অবহেলায় অপরগুলির উন্নতি 
হওয়! গশ্চিমে কৃর্ষের্াদয়ের হায় অনভ্ভব। শারীরিক উন্নতি+মানগিক 
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উন্নতি+ আঁধ্যাজ্বিক উন্নতি-পপূর্ণ মানব” (66160-0121)। যাহারা 
কেবল প্রভৃত পরিমাণে শারীরিক উন্নতি সাধন করিয়া অপরিমিত 
বলশালী বলিয়] বিখ্য/ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহারা মহাবীর বলিয়! 
পরিগণিত হইতে পারেন কিন্তু মহামানৰ বা! পুর্ণ মানব (০:6০৮ 
1191) উপাধিতে তাহার! সম্মানিত হইতে পারেন না) কেবল জ্ঞান, 
বিজ্ঞানের আলোচনায় যাহার! সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, 
তাহারা মহা গ্রান্ঞ পুরুষ বলিয়! প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু তাহারাও 
সম্পূর্ণ মানৰ নহেন ; এবং বহির্জগত তুলিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশপুর্ব্বক 
বহার মহ! প্রেমিক পুরুষ কিন্বা ভক্তাধিকভক্ত পুরুষ বলিয় প্রদিদ্ধিলাত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ত্াহারা'ও সম্পূর্ন মানব বলিয়া গণ্য হইবার 

উপযুক্ত নহেন। ধর্ম, মুখের দ্রবা নহে, ইহ! সাধনের (02০6০6) 

দ্রব্য) ইহ| কেবল গ্রেন্থিক জ্ঞানের (11১০0700081 [0051০020) 
সহায়তায় সলভ নহে, ইহ! ক্রিয়াজ জ্ঞানের (780009] [70106) 

অন্ততুর্তি। হিন্দুশান্ত্র মতে যেমন বেদ তিন, তেমমি সাধনও তিন-- 

কর্দের লাধন, জ্ঞানের সাধন, এবং তক্তির সাধন) কর্দদাধনের 

সহায়ক শরীর, জ্ঞান সাধনের সহায়ক মন এবং ভক্তি বা! প্রেম 
সাধনের সহায়ক আত্মা। এই জন্তই শরীর, মন ও আত্মা লইয়া ধর্ম) 

এই জন্তই মম্যক শারীরিক মম্যক মানমিক এবং সাক আত্মিক উৎকর্ষ 

সাধনে যাহার] সমর্থ হয়েন, তাহারাই 'সম্পুথ মানব? (66০০ 111) 
বলিয়া গ্রিদ্ধ ও পরিগণিত হইয়া, থাকেন। এই *গম্পূর্ মনা” আগা" 
দের আদর্শ,এই আদর্শকে সনদুথে রাখিয়। মানব-দমাজ উন্নতির পবিত্র ও 
প্রশস্ত মার্গীতিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রপর হইতে সমর্থ হয়। মনুষ্যেরএই 
সম্পূর্ণতায় আদর্শের মম্পূর্ণভা হয়, এই জন্যই এই পম্পূর্ণ মনুয্যু” সম্পূর্ণ 
আদর্শ। এই চ70% 1009] (সম্পূর্ণ আর্শ)30-][81 অথবা! 1190- 
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0০৫ বলিয়। পৃঁজিত হয়েন, অর্থাৎ নরসমাজে ইনি নরাকারে ঈশ্বর 
অর্থাৎ ঈশ্বররূপী নর বলিয়া পূজা হয়েন। সুতরাং কেবলমাত্র কঠোর 
শারীরিক তপস্তা ধন্ম নহে, গীতার মতে এই তপস্তা "আমু রিক৮। 
প্রাচীন ভারতের আধ্যজাতি ধর্মমলয়ের অতুযচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়া মানব সমাজের অধিনায়কত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
সেই জন্তই প্রাচীন ভাঁরতে-- প্রাচীন আধ্য হিন্ুঞ্জাতিতে-_“নম্পূর্ণ 
মানব” অর্থাৎ “সম্পূর্ণ আদর্শের” অভাব ছিল না। রাজধি জনক, 
মহধি উপানঙ্গ, রদঘুবংশাবতংদ মহারাজ শ্রীরামচন্্র, পাগুব কুলধুরন্ধর 
অঞ্জুন প্রভৃতি ইহার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত; জগতের ইতিহাসে এরূপ 
সম্পূর্ণ আদর্শের মানব আর নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অপরিমিত 
অধিকার লাভ করিয়! ইউরোপ বা আমেরিকার অদাধারণ ধীশক্তি 
সম্পন্ন প্রাজ্ঞ পুরুষের! প্রকৃতিকে করায়ত্ব করতঃ সলিলে শিল! 
তাসাইতে গারেন,শৃন্যে সরোবরের স্থষ্টি করিতে পারেন কিন্বা হুচীকার 
সঙ্গ হইতে সৃক্মতর ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্য দিয় মন্ত মাতঙ্নকে অবাধে চালাইয়! 
লইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত “সম্পূর্ণ আদর্শের মানবের” স্থষ্টি করিতে 
পারেন না; কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিরকালই সাংসারিক (11966- 
21500), আধ্যাত্মিক (909170491) নহে; এই জন্তই ইউরোপ ও 
আমেরিকায় অদ্ধ মানবের স্থষ্টি হইয়াছে, এখনও “দম্পূর্ণ মানবের” 
কৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং তদ্দেশে “মন্পূ্ণ আদশ” পাওয়া ন্ুকঠিন। 
পাশ্ঠীত্য দেশ সমূহে শরীর ও মনের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হই- 
য়াছে, একথা শ্বীকার করি) কিন্তু প্রকৃত আত্মিক উন্নতি সাধনে 
তদ্দেশীয় অধিবাদিগণ এখনও পরাজ্মথ। নৈতিক উন্নতি হইয়াছে 
সহ্য, কিন্তু নৈতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্প স্বতন্ত্র পদার্থ । 
[২০112190 ( ধর্ম) 1107911 (নীতি) নহে এবং নাতি ও ধর্ম নহে; 


৩২ ধর্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ধর্থের উন্নতি "নুগ্ষ শয়ীরে” অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতে; পাশ্চাত্য 
গ্রদেশের প্রান্তের! তাহ! বুঝিতে পারেন না। নীতি মনের জিনিষ) 
ধর্ম আত্মার জিনিষ; মন হুইতে আত্ম! ভিন্ন বলিয়া ধর্ম হইতে নীতি 
তিন্ন। ভক্তি ধর্শের প্রধান অঙ্গ; ইউরোপীয়ের। ভক্তিকে মস্তিস্কের 
ভিনিষ বলেন, আমর! ভক্তিকে হৃদয়ের (আত্মার) জিনিষ বলি) 
আমাদের ও তাহাদের মধ্যে চিরকালই এই লইয়! বিবাদ, এই 
লইয়া! গ্রভেদত্ব চলিতেছে । ইংরেজ বলেন, %[7816) 75 ৪0 80010] 
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দেখিলে কত গুরুতর প্রভেদ ! এই প্রভেদের জন্তই সে দেশে 


“সম্প্ণ আদশ* নাই। যদি বৈজ্ঞানিক চক্ষু উন্মিলন করিয়। কুসংস্কার 
ও কুজ্ঞার্নজ তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া, আধ্যাত্মিক জগতের দিকে 
দৃষ্টিপাত কর, তাহা! হইলে ম্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবে, এইরূপ সম্পূর্ণ 
"আদর্শ কেবল ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও কেবল 

ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিতে পারে, অন্ত দেশে নহে। এই মহা 

রহম্যময়ী কথার সম্যক ব্যাথা! করিতে হইলে বছল গুরুতর 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণ| করিতে হয়। স্ত আমাদের তত 
অবকাশ নাই; এই প্রবন্ধেও তত স্থান নাই। সুতরাং কথাটি সংক্ষেপে 
বঝাইব। চক্ষু, কর্ণ, নাদিকা, জিহবা, হস্ত, পদ গ্রভৃতি দশেক্দ্িয়ের( অর্থাৎ 
পঞ্চ ভ্তানেন্দ্িয়ের এবং পঞ্চ কর্েক্জিয়ের ) সম্যক উন্নতি সাধনই “সম্পূর্ 
দর্শের” মূল ; ইহার সম্যক উন্নতি সাধন জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন 
ভারত ভূমিতেই তাহ বিদ্যমান? সম্পূর্ণভাবে অন্ত দেশে তাহা! নাই। 
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এই জন্তই বিষুপুরাণকার লিখিয্াছেন,-“মেই ব্যক্তিই ধন্ঘ, গবিহা। 
ভারততূমি যাহার জন্মদেশ।* নানাকারণে হিদুজাতিতে এবং বিশে- 
যতঃ ব্রাহ্মণ বংশে এই উৎকর্ষের আন্ত মন্তাবনা, এই আন্ত বিষুগুরাধকার 
বলিয়াছেন,--“ধন্ত মেই হিন্দু যিনি ব্রা্মণ-কুলের বংশধর হয় ভারত- 
ক্ষেত্রে গদদার্পণ করিয়াছেন ।” মনে কর, কোনও শিল্ত বা বালককে 
বি অদ্ধকারমন্্রী কুটার মধ্যে এরূপে যাবজ্জীবন আবদ্ধ রাখা যায় 
যে, তাহার হস্তপদাদির কোনও মতেই দ্ফরণ হয় না, তাহা 
হইলে তাহার কি হস্তপদাদির/ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে? 
মেইরূপে জ্ঞানেন্ত্রিরগুলির এবং কর্শেন্দিয়গুলির ন্ফরণ চাই। 
নয়নের উৎকর্ষ দাধন করিতে হইলে গ্রক্কৃতির নানা প্রকারের দৃশ্ডের 
প্রতি দৃষ্টির আবস্তক, শ্রবণের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নানা 
প্রকার শব ও শ্বরের শ্রবণ আবশ্তক; ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। গ্রক্কতির এই 
বৈচিত্র কেবল ভারতবর্ষেই সম্পূর্ণভাবে আছে,ভারতের সদৃশ দেশ আর 
কোথায় পাইবে? তারতবর্ষ, প্রকৃতির সম্প্ণ লীনাস্থল। অত্রভেদী 
অত্যুচ্চ অটল অচল, বহযোজনব্যাপী বিশাল অরণ্য, উশ্লিস্তিত বেলা- 
কুলান্দোলিত মহানদ, কুলুকুলুবাহিনী নদী ব! নির্বরিণী, গ্রকাও 
গ্রকাণড সরোবর, অতুযুচ্চ মহীরুহ, শোভাময়ী লতা*লতিকা, মনগ্রাণ- 
তৃপ্তিকর গ্রথনপুঞ্জ, রদনানন্দদায়ক ফল, বহুপ্রকারের বিচিত্র ভাষা, 
বহপ্রকারের নরনারী এবং বহুপ্রকারের আকৃতি ও প্রকৃতি, ভারতে 
ভিন্ন আর কোথায় পাইবে ১ ভারত ভিন্ন ষড় খতু আর কোথাও 
ভ্রমান্বর়ে নিয়মিতরূপে শোভা! বিস্তার করে না। আধ্যাত্মিক তব 
হইতে আরম্ভ করিয়! সামান্ত তত্বগুলি পর্য্যন্ত ভারতে সম্পূর্ণভাবে 
আলোচিত হইয়। গিয়াছে। ভ্ঞানবিজ্্ানের ভারতই সম্পূর্ণ লীলাস্থম। 
শিক্ষার এমন স্থান আর কোথায় গাইবে 2 দেখিবার, শিখিবার, 


৮. 


৩৪ ধ্্মানন-প্রবন্ধাবলী। 


জানিবাঁর, পড়িবার,ঘুরিবার, এবং আলোচন! করিবার এমন দেশ আর 
কোথায়? অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়। আছি গাম, কিন্তু ভারতে জুমণ 
করিয়া যাহ! দেখিবার ও শিখিবার আছে, অস্. 1. তাহা কোথায় 
বম্প্ণ আদর্শ হইবার অন্ত যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা এক ভ্বারতেই 
 বর্তুমান। ভারতে যাহা আছে, অন্তত্রে সম্পভাবে তাহা নাই।, 
সামান্ত কথায় দেখ, ভারতবর্ষের অধিবামীকে যে কোন শব্দ উচ্জারণ 
করিতে দাও, তিনি তাহাতেই সম্যক সক্ষম হইবেন, কিন্ত একজন 
ইউরোপীন়কে ঢু গ্রভৃতি উচ্চারথ করিতে দিলে তিনি গলদবর্শ হইয়! 
বিদূষকের বাচালত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখাইতে পারিবেন না। 
দেখিলে, ইউরোপীয়ের জিহ্বার দুর্গতি কেমন!1! তাহাতেই বলিতে 
ছিলাম, সম্যক সাধন ভারতেই ষন্তবে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে, 
ইউরোপীয় ও আমেরিকান জাতিদিগের কেবল জিহ্বার অমম্পূ্ণতা 
নছে, গ্রতোক্ কর্ণেনরি় ও জ্ঞানেত্রিয় অন্বুরিত অথবা একদেশদর্শা। 
ভারতেই এই সম্পূর্ণ আদর্শের মানব ছিল,সেই জন্তই ভারত প্ধন্মরজগত” 
বলিয়া চিরদিন প্রনিদ্ধ। ভারতের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায় আর 
সে ঘম্পূর্ণ আদর্শ নাই। আলোকের পর অন্ধকার এবং অন্ধকারের 
পর আলোক আইসে; কিন্ত ভারতের যে সুখ-দিনমণি অপ্ক গিয়াছে, 
তাহা! কি আবার উঠিবে? আবার কি আদর্শ মান .+আবার কি 
প্রকৃত মহামানব-_আবাঁর কি সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পাইব ? মনে কর, 
ক, থ, গ, এই তিন ব্যক্তি এক স্থানে একই সময়ে দণ্তায়মান। ক 
শারীরিক উন্নতির আদর্শ, কিন্তু তাহার মানসিক বা! আধ্যাত্মিক উন্নতি 
নাই) খ মানদিক উন্নতির আদর্শ, কিন্তু তাহার শারীরিক ও আধ্যা- 
স্বিক উচ্নতি নাই; এবং গ আধ্যাত্মিক উন্নতির আদর্শ, কিন্ত তাহাতে 
মাঁৰধিক ও শারীরিক উৎকর্ষতার প্লেশমাত্র নাই। যদি কেহ আমকে 


সম্পূর্ণ আদর্শ। ৩৫. 


জিজ্ঞাদা করে, “বৃদ্ধ মহাভারতী 1 তুমি ইহাদের কোন্টিকে আদর্শ 
করিতে চাহ” ইহার উত্তরে আমি বলিব “আমি ইহাদের কাহাকেও : 
আদর্শ করিতে চাই না, কারণ ইহারা কবেই অমম্পূ্ণ। কিন্তু কণ্এর 
শারীরিক উৎকর্ষ, “থ* এর মানসিক উৎকর্ষ এবং "গ” এর জ্সাত্মিক ' 
উৎকর্ষ একক্রিত হইলে যে মহাআদর্শ, যে মঙ্পূর্ণ আদর্শ পাওয়া যায়. 
তাহাই আমার আদর্শ। সেই মহাআদর্শ, সেই সম্পূর্ণ আদর্শ (2৫:6৫ 
10621) জগতে নরাঁকারে ঈশ্বর | সেই সম্গর্ণ আদর্শকে চিন কি? 
সেই সম্পূণ আদর্শের নাম ভগবান এক্রীকৃষ্ণ।” ইনিই আমাদের 
1০106061098] ইনি আমাদের (01021. এবং 1[87-000--6৬9 
00৫ 1717561£ !! এই জন্তই এই "ম্পূণাদর্শ” বলিয়াছিলেন-. 
সর্বধম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং মর্ধ পাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাঁশৃচঃ |” 

গাঠক মহাশয়! দেদিন আর নাই;যে দিন তগবান শ্রীকৃ 
দ্যযতিচারী; কুচক্রী; রক্তপিপান্” বলিয়া! অভিহিত হইতেন। 
ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আপিয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এই জ্ঞানবিজ্ঞানময় যুগে বরণ্য এবং পৃপ্ধ্য | দুঃখের বিষয়, শ্রীরষ্ণকে 
দেখিয়াও দেখাইতে পারিলাম ন1) পাইয়াও দ্দিতে পারিলাঁম না) 
বুঝিয়াও বুঝাইতে পারিলাম না| যোবার মু! মিঠাই দিলে মে তাহার 
মিষ্টতা আস্বাদন করে, প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে কি? যে দিন, 
সমস্ত ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবে এবং বুঝিয়। তাহাকে আদর্শ স্বরূপে: 
গ্রহণ করিবে, সেই দিন ভারতের গপুত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব আদিবে। 
বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিয়া উঠা অতীব কঠিন; মণিকার না হইলে 
কেমনে মণি চিনিবে? পারস্ত কবি সেথ সাদি বলিয়াছেন "্বলীরা- 
বলী মেশনাদদ্‌) কবুতর ব। কবুতর বাজ বা বাজ” লৃতরাং কৃষ্ণের কপা 


৩৬ ধর্ম নন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ভিন কি বৃষ্ণকে চিনা যায়? চিনিতে পার আর না পার, এই সম্পূর্ণ 
আদর্শ জগতে অতুল্রনীয়। এই, জন্তই পণিশপ্রধর জেকোলেং 
(089019:5) শ্রীক্চ চরিত্র লিখিয়! ফ্রান্নবামীদ্িগকে বলিয়াছিলেন 
9080 10621 01761060000 00 917০৫ ৮ বস্তুতঃ শ্রীক্ের তুলন! 
কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নাই। | 

“কু্ণের তুলনা কৃষ্ণ--অতুল ভূতলে। 

জাহ্নবী পৃজন যথ| জাহ্বীর জলে” 

বাস্তবিক ভগবান 91111908 15 ৪. 1509010110 [0:6961706 ০01 

[90০6 1056 ৪00 10200811101, আইন, আমর! সর্ব আদর্শের 
আদর্শ__সেই সম্পূর্ণ আদর্শ__মেই পুণব্রক্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে 


গ্রথাম করি। 
“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিং। 


« যতকপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং |* 
ধন্ানন্দ মহাভারতী | 


স ্রীনাথঘার। 


পাঠক মহাশয়! আফিকার নিহিজো সমরক্ষের, কপিয়ার উা- 
লাঁকদপ শঙ্যক্ষে্র, আমেরিকার গহনকানন মধ্যস্থিত স্থগোনণ্টী গ্রাম 
অথবা অসভা অজান্টী জাতির অজাল্থ, নগরের ভৌগলিক বিবরণে 
আপনি 'অভিজ্ঞ, কিন্তু শ্রীনাথদ্বার কোথায়, তাহা কি বলিতে পাবেন ? 
ইহ! সমুদ্রপারস্থিত ইউরোপ বা! আমেরিকায় অথবা হিমালয় পারস্থিত 
তিব্বত দেশে অবস্থিত নহে, আমাদের জন্মভূমি ভারতেই ইহার 
অন্তিত্ব। ভারতবর্ষের ইত্তিহানে ইহার উল্লেখ নাই, হিন্দুস্থানের 
তুগোলে ইহা স্থান পায় নাই, ইংরোধিকৃত ইও্ডিয়ার মানচিত্রে ইহার 


ভ্রীনাথস্থায়। - ৩৭ 


নাম পর্যন্ত নাই, অথচ ছয় ফোটি হিদ্দুর ইহা! পবিত্র ও পুরাতন তীর্ঘ- 
ক্ষেত্র! এখানে রেল নাই, তার নাই, ইংরেঞজ নাই, ছাউনী (০87407- 
1100) নাই, অথচ হল্দিঘাটের জগঘিখাত সমরক্ষেত্রে এখান- 
কার বীরেরাই আকবর, আওরঙ্গজেব ও আলাউদ্দীনকে পর্যন্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। এখানে সম্বাদপত্র নাই, কংগ্রেশের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, 
স্ুল নাই, কলেজ নাই, মতাসমিতি নাই, অথচ এই পুরাতন ও পবিত্র 
নগরের সমরকুশল পুরুষদিগের ষড়যন্ত্রে ভারতবর্ষীয় বৃটিশ বীর.কেশর- 
গণ হিম্‌ শিম্‌ খাইয়। রাজপুতানা হইতে কয়েকবার পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেক প্রান্তর, অনেক পাহাড়, অনেক 
জঙ্গল ও জানাল ভাঙ্গিয়! এই দূরবন্তা দুর্গম স্থানে গমন করিতে হয়) 
প্রাণের মায়৷ পরিত্যাগ করিয়া তয়াবহ হল্দিঘাট পার ন1 হইলে 
শ্রীনাথঘ্বারে যাওয়! যায় না। এই স্থান কোথায় ৰলিতে পায়েন কি ? এই 
অপূর্ব স্থান রাজপুতানার অন্তর্গত মেওয়ারের রাজার অধীন। এ 
পর্য্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষায় গদ্যে বা পদো শ্রীনাথদ্বারের বিবরণ প্রকাশিত 
হয় নাই, কবিবর মিপ্টনের গ্ভায় আমি বলিতে পারি, শ্রীনাথঘ্বারের 
কৌতুকাবহ বিবরণ 56% 10196691115660. 10) 01099 0: 10 11)0016, 
নুপ্রসিদ্ধ পারস্য লেখক গোলাম রস্থুল লিখিয়াছেন “হর! কম্‌কে তাব*, 
কৃতে হুম! দর বেয়াণ কোশীষ ন কর্দী। বুদ” সুতরাং এই অপূর্ব স্থানের 
অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে মনোমধ্যে নানা রস ও নান! ভাবের 
উদয় হয় রাজপুতান। মালওয়া রেলওয়ের ভীলোয়াড়া &্টেশনে অবতরণ 
করিয়া শ্রীনাথঘ্বারে ধাওয়! যায়, কিন্তু নানা কারণে সেই পথটি নির- 
তিশয় অনু ও অন্ুবিধাজনক, এই জঙ্ত অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ পথ 
দিয়া আমি শ্রীনাথদ্বারে গমন করিয়াছিলাম। উদয়পুর নামক প্রসিদ্ধ 
নগর হইতে প্রীনাথঙ্থারে ধাইবার অধিকতর সথবিধ! দেখিয়। আমি এই 


৩৮ ধর্্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী। 


পথই অবলম্বন করিয়াছিপাম। উদয়পুর হইতে রওয়ানা হইবাঁর সময়, 
' এক্কাথানি মহারাঁজার হাদপাতালের পার্খ দিয়া আমিতে লাগিল। 
' হাঁমপাতালের ভিতবু বিষম কোলাহল শ্রবণ করিয়। আমি ডাক্কারকে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাষ তিনি বলিলেন, “মেওয়ারের কতকগুলি 
হিনুজাতির মধ্যে নিয়ম আছে, তাহারা কাহারও দান গ্রহণ কৰে ন! 
এবং বিন! মূলো কাহারও অন্ন খায় না। রাজ।র হাসুপাতালে রোগী- 
দিগকে বিনামূল্যে ওষধ ও অন্ন দান কর! হইয়া থাকে। যে নকল 
রোগী খয়রাতী অন্্ গ্রহণ করে না, তাহাদের বাটার লোকের! অন্ন 
জানয়ন করে। সম্প্রতি কতকগুলি লোক রাজার হাপাতালে 
থয়রাতী অন্ন খাইয়াছে বলিয়! তাহাদের আত্বীয় ও কুটুম্বেরা 
' তাহাদিগকে “পতিত” করিবার পরোঁয়াণ। দ্রিয়াছে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত 
'পুর্ধবক সমাজে পুনঃ গ্রহণ ব্যাপার ইয়! জ্ঞাতির| গোলমাল করি- 
'তেছে।» এই কথ। বলিয়! ডাক্তার মহাশয় এদেশের লোকের আত্ম- 
মর্যাদার খুব প্রশংসা করিলেন; তিনি বলিলেন, বেণে, শ্বর্ণকার 
'গ্রভৃতি জাতির! কখনও ভিক্ষা করে না 7 খয়রাতী খান! খায় না. 
“তাহার! শ্বহস্তোপার্জভিত টাকান্স ধাহা থাইতে পায়, তাহাতেই সন্ত 
'থাকে। আমি অযোধা। ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে 
'কসনেক হাসপাতালে এইরূপ আত্মমরধ্যাদার লোক ও জাতি দেখিয়া' 
ছিলাম। বস্ততঃ মেওয়ার ও মাড়োয়ারে: লোকের! ব্যবনা ও বাণিজ্যে 
যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে ভিক্ষা বা খয়রাৎ ইহাদের পক্ষে 
অন্গচিত বলিয়াই বোধ হয়। ব্যবসায় এরূপ উন্নতি ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত জাতি খুব কমই করিয়াছে বলিয়! বোধ হয়। ইউরোপ ও 
'আমেরিকা! ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এক্ষণে মাড়োয়ারীরা ব্যবসা 
ও বাণিজ্যের জন্ত গমনাগযন করে, এই জন্ত স্বাহেবেরাও হিংসার 
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সহিত বলে 00০56 01010995 050016 (615 112157215 ) 2০ 
৪৮01 আ0৩:৩ 23 10601100615 81701707005. কিন্তু বঙ্গবাসী ত্রাত। 
এত লেখা পড়া শিখিয়া। জ্ঞান বিজ্ঞীনের এত চচ্চ। করিয়া, দেশহিতকর 


ব্রতে জীবন পর্যান্ত পণ করিয়াও, মাঁড়োয়ারীর পশ্চাদপদ হইয়! 
বুহ্য়াছে। এই জন্ত কবির ভাষায় ঝঁলিতে হয়__-, 
রবির কিরণে, টাদ্ধেব কিবণে, 
আধারে জালিয়। মোমের বাতি। 


অতি উচ্চ রবে, যারে তারে কবে, 
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি ॥ 
য্দি বল কেন বলি হে এমন? 
বলিবার যে আছে হে কারণ 
কোন্‌ জাতি বল এদের মতন 
ছাড়ি! ব্যবম! বাণিন্্া সাধন 


পরের দামত্বে মগন হয়?” 
যাঁছ! হউক, উদয়পুর নগর হইতে তিন মাইল দুরে যাইবার পরে 


একটি প্রকাও পর্বতকে সম্ুথে দেখিতে পাইলাম । গা"্ঠায়ান বগিল, 
এই পর্বতের উপর দিয়া একমাত্র পথ, সেই পথ এতিক্রম করিয়া 
আমাদিগকে যাইতে হইবে । আমি উদ্বে 7।ন নিক্ষেপ করিয়! 
দেখিলাম, আকাশের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই কেবল 
গাহাড় আর পাছাড়! অনভ্রতেদী অত্যুচ্চ গিরিশিখরের উপরিস্থিত 
প্রকাণ্ড 'মহীরুহ সমূহ মেঘকে ভেদ করিয়া চলিয়াছে, উদ্ধে কেবন 
ধুয়। ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় ন[। আমর! প্রাতে বেল! নয়টার 
সময় পর্বতে আরোহণ করিতে আরপ্ত করিলাম। এক মাইল 
উঠিবার পরে গাড়োয়ান বলিল, একর উপর আর বদ! হায় 
না, একায় বগিয়! থাকিলে ঘোড়। চণিতে পারিবে না, সুতরাং 
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আমর] একা হইতে অবতরণ করিয়া! পদবজে যাইতে লাগিলাম। 
চারিদিকে গহন বন, সেই বনের মধ্যে ন্বীর্ঘ রাস্তা । অন্তান্ত বনে 
যেমন নানা প্রকারের শোভা থাকে, এখানে তাহার কিছুই নাই, 
কেবল গু ও নীরদ বন আর বন ভিন্ন কিছুই ছিল না। পর্বতের 
্রস্তর এমন কঠিন এবং পথ এত নঙ্ধীর্ণ, বক্র ও পাথরভাঙ্গায় পরিপূর্ণ 
যে, পায়ের মজ্যুদ জুত। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হুইয়া গেল। অতি কষ্টে ঘোড়া 
ও এন্াকে দেই পথ অতিক্রম করিতে হইয়া 9 বেল প্রায় দ্বাদশ 
ঘটিকার সময় আমর! বন পার হইলাম, কিন্তু তখনও পর্বত অতিক্রম 
করিতে পারি নাই। বন পার হইয়! দেখিলাম, পথ একটু প্রশস্ত হই- 
যাছে এবং ছুই চারি জন পথিক গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
একটু দুরে পনিগাবান-খানা” দেখিলাম) রাজপুতনায় গ্রহ্রীদিগকে 
নিগাবান বলে। গথিকদদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য এই স্থানে 
উদয়পুরের মহারাজার নিয়োজিত তিন জন বলৰান প্রহরী অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়। দিবারাত্রি পাহারা দেয়। নিগাবান-্খানা হইতে এক মাইল 
দুরে পথটি একেবারে নক্বীর্ণ হইতে ম্কীর্ণতর হইয়া গিয়াছে, পর্বতের 
অতি কিনার! দিয় বিশেষ কষ্টে ও ভয়ে ভয়ে পথিককে যাইতে হয়। 
পাহাড় এত উচ্চ যে, নীচের দিকে চাহিলে ধু'য়া ভিন্ন আ কিছুই দেখা 
যায় না। সেখান হইতে পড়িয়। গেলে চূর্ণ বিচি। হইয়। যাইবার 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । অতীব সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়৷ সেই পথ দিয়া 
আমরা চলিতে চলিতে, অষ্টাবকু মুনির মত বেঁকিতে বেঁকিতে, ঘুরিতে 
ঘুরিতে, পাহাড়ের আর একটি শিখরে উঠিলাম। এই খানে প্চড়াই”এর 
শেষ। তাহার পরে"উতরাই” আরম্ত । এইবারে পর্বত হইতে অবতরণ 

করিতে হইবে। অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকা শেষ হইতে যখন অল্প ৰাকী, 

তখন আমর! পাহাড় হইতে নামিষ্া। আমিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
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পথে জল পাই নাই, পিপাঁদায় ছাতি ফাটিতেছিল, ক শু হইসা বাক্‌. 
রোধ হইয়! গিয়াছিল) ক্ষুধায় শরীর অবদনন, ক্লান্তির আর সীম! 
ছিল না। সেই শীতকালে আমাদের গা দিয়! এত স্বেদ (ঘাম) নির্গত 
হইতেছিল যে, আমর1 যেন কোন দরোবর হইতে ন্লান করিয়া উঠিয়াছি 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘোড়ার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে 
ুগ্ধবৎ ফেন নির্গত হইতেছিল, তাহার সর্ব শরীর স্বেদপসিক্ত হওয়ায় 
ুর্গদ্ধের পরিসীমা ছিল না। পাহাড় হইতে নামিয়! আমরা জলান্বেষণ 
করিলাম, কিন্তু কোথাও জল পাওয়া গেল না। অনাহারে, পিপানায়, 
পরিশ্রমে আমর! একেবারে মুতবৎ হইয়া পড়িলাম। পর্বতের পাদ- 
দেশে এক প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত প্রস্তর ছিল, তাহারই এক পার্থ গাড়ো- 
যান এবং অপর পার্থে আমি শয়ন করিয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, 
শরীরে এত বেদন! বোধ হুইল যে, উঠিবার শক্তি ছিল ন][। ঘোড়াটাও 
এক স্থানে গুইয়া ছট ফট করিতে লাগিল। এইন্ধপ অবস্থায় কিছু 
কাল থাকিয়া আমি তন্ত্াতিভূত হইলাম; ভাপ নিদ্র! হইবে কেন 2 
কুৎপিপাদায় অবসন্ন শরীরে হুনিদ্রা হওয়া স্থকঠিন। কিছুক্ষণ পরে 
তন্তরাভঙ্গ হওয়ায় দেখিলাম, দেখানে এক। কিন্বা ঘোড়া! কিন্বা গাড়ো- 
য়ান ইহাদের কেহই নাই। এই ৰিপদ্দের উপর বিপদে, এই উত্কঠার 
উপর উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুলিত চিত্তে দুর দৃষ্টি চলে, ততদূর দেখি- 
লাম, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না। মনে মনে ভাবিলাম, 
বুঝি ভাঁদন্থ্যর|! ঘোড়া এবং এক! ও গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়| 
গিয়াছে,-বোধ হয়, শকটবান এতক্ষণে তাহাদের হস্তে নিহত হই" 
য়াছে। এইরূপে নিরুপায় অবস্থায় অত্যন্ত উৎকঠার সহিত চিস্ত। 
করিতে করিতে চক্ষু মুদিত করিলাম এবং চক্ষু মুদিয়| গুরুপদ ধ্যানে 
নিমগ্ন হইলাম। কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল, আমাকে কেহ যেন শৃন্তে 
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উঠাইয়া! লইয়! যাইতেছে। লাহদের উপর (+:7 করিয়! চক্ষু খুলি 
সম্মখের দিকে তাঁকাইলাম, কিন্তু কহাকেও দেখিতে পাইলাম না। 
অথচ আমার দেহ ক্রমশঃ অরে অননে শুন্তে (উর্ধে) উঠিতেছে। 
আবার চক্ষু মুদিলাম, আবার ভগ্ন ধ্যানের বাঁকী অংশ পূরণ করিতে 
লাগিলাম | এবারে বোঁধ হুইল, যেন একজন মগুষ্য আমার দুইটি হাত 
এবং আর একজন মন্ুষা আমার দুইটি পা ধরিয়া আমাকে ধীরে ধীরে 
উঠাইতেছে ; অতি অল্পক্ষণ মধ তাহাদের একজনের স্বন্ধে আমার 
দুইটি গাঁ এবং অন্তঙজনের স্ন্ধে আমার ছুইটি হাত নিপতিত হইল। 
লোকে যেক্ঈগে মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়! যায়, আমাকেও সেই 
রূপে তাহারা বহিয়। লইতে লাগিল। ইহারা কে এবং আমাকে 
কেন অথবা কোথায় লই! যাইতেছে, তাঁহার কিছুই বুঝিলাম ন। 
এদিকে গাড়োয়ান, গাড়ী বা! ঘোড়ার কোন সন্ধানই নাই !! 

সাহয়ে নির্ভর করিয়া আবার চক্ষু উন্মীলন করিলাম, এবারে 
সম্মখের লোকটিকে অর্থাৎ যাহার স্বন্ধে আমার পদথয় বিভ্ভৃত ছিল, 
তাহাকে দেখিতে পাইলাম । দেখিলাম, তাহার মাথায় সুদীর্ঘ জটা 
এবং মাথা হইতে পা পর্ান্ত ভম্মমাধা। তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেবল 
কটিদেশ সামান্তমাত্র গৈরিকবসনে আবুত। মাথার দিকের লোক- 
টিকে আদৌ দেখিতে পাইলাম না। ইহারা আমাকে ;কয়দ,রে লইয়] 
গিয়া এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বনের ভিতরে পর্ধত ছিল, 
ও পর্বতের কিয়দ,র উদ্দে উঠিয়া “অনুপ দাম”! বলিয়া ছুই তিনবার 
উচ্চরবে চীৎকার করায় এক ব্যক্তি একটা ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়! দিল। 
বুঝিলাম, ইহা একটি গুহা। এ গুহার দ্বার অর্গল বিমুক্ত হইলে পর, 
আমার দেহ সেই ভাবে তন্ধ্যে প্রবিষ্ট হইল, গুহাটিকে গোধূলির ন্যায় 
অন্ধকারময় বলিয়! বোধ হইল। দেই অন্ধকারময় পথ দিয়! কিছু দূর 
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চলিয়! গিয়! তাহারা! আমাকে ভূতলে দীড় করাইলেন, আমি দীড়াইবা 
মাত্র তাহাদের এক জন আমর কটিদেশের বামদিক এবং আর এক 
আন দক্ষিণ দিক হইতে পদতল পর্য্যন্ত মজোরে টিপিয়া দিতে লাগিলেন, 
তাহাতে আমার গান্রবেদনা দূর হুইয়। গেল। অত্ঃগর আমাকে 
প্রেম চুম্বন করতঃ তাহারা বলিলেন, “বোধ হয়, ভুমি সুস্থ হইয়াছ, 
এবারে আমাদের নঙ্গে আইগ”। আমি তাহাদের অনুদরণ করি- 
লাঁদ। প্রায় দশ মিনিট কাল যাঁইবার পরে তাহারা বলিলেন “আর 
যাইতে হইবে না, এই স্থানে বিশ্রাম-স্ুখ তোগ কর”। আমি তখন 
বুঝিলাম, ইহার! ভীলদস্থ্য নছেন, এই মহাত্মাদ্য় এই নির্জন বনা- 
ভ্যন্তরস্থিত গুহার মধ্যে তপস্বী (সাধু) এবং এই রমণীয় স্থান ব্রহধদরশী 
যোগী পুরুষের পবিত্র আশ্রম । চারি দিকে চাহিয়া! দেখিলাম, সেই 
আশ্রমে অতীব স্বচ্ছমলিল পরিপূর্ণ স্বন্দর ও বৃহৎ সরোবর বর্তমান, 
তাহাতে নান! জাতীয় স্থগন্ধি পরিপূর্ণ জলজ প্রন প্রস্ষ,টিত হইয়া 
রহিয়াছে এবং তছৃপরি ভূঙ্গ ও ভ্রমরগণ গুণ গুণ করিয়া ফুলে ফুলে 
উড়িয়া বেড়াইতেছে; সেই ক্ষটিক-প্রতিম শ্বচ্ছ মলিলে কলহংস, 
ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, বৃহিল, বিড়গ্ষ প্রভৃতি বিহঙ্গবর্গ বিনোদ তান ছাড়িয়! 
দিকৃদিগস্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে । লরোবরের চারিদিক প্রশন্ত 
প্রস্তর দিয়া বাধান, তাহার ধারে ধারে ব্বিধ প্রকার মনোহর পুষ্পবৃক্ষ 
এবং প্রহ্থন-ব্রততী অনুপম সৌনধ্যে ও সুগন্ধে গেই দেবোপম 
আশ্রমকে মাতাইয়। রাখিয়াছে । আমি ত্রিপিবে কি ভূলে ঠিক 
করিতে পারিলাম না। পার্খে দুইটি বিগ্র-মন্দির, তাহার পরে 
তপোবন, ফল মুর উদ্যান, সাধুদের পাকশাল! এবং তাহার কির 
দরে আশ্রমাধ্যক্ষ মহ্ষির কুটার। যুবক শিষা অনূপদাস এবং দেই 
ছুইটি মাধু আমাকে মহ্ষির নিকটে লইয়! গেলেন, তিনি আমাকে 
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সপ্রেম আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন। আমি 
দেই একশত বর্ষাধিক বয়ঃক্মের এবং সুদীর্ঘ শুভ্র জটাজুট ও শ্রত্র শর 
সমাযুক্ত মহ্র্ষির পবিত্র পদে সভক্তি প্রণাম করিয়া আপনাকে পরম 
মৌভাগ্যবান বিবেচনা করিলাম। শেষে মকলের সহিত মধুর আলাপ 
পরিচয় হইল। আমি গাড়োয়ানের কথ! গিজ্ঞাস! করায় প্রবৃদ্ধ মহা" 
পুরুষ বলিলেন “চিন্তা নাই, এই আশ্রমে সকলই মজুদ আছে।” অন 
ক্ষণ পরে অনুপদান মেই গাড়োয়ানকে আনিয়! আমার সম্মুখে দীড় 
করাইল | গাড়োয়ানকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমাকে এখানে 
কে আনিল?” দে ব্যক্তি বলিল প্তাহার কিছুই জানি না, মকলই 
বপ্নবৎ বোধ হইতেছে; এখানে এক্কা, এক্কার ঘোড়া এবং আমি উপ- 
স্থিত আছি, এই টুকু জানি, তাহার অধিক কিছুই জানি না।” ত- 
স্তর আমি তাহাকে আমার নিজের অবস্থার কৎ। বপিলাম) সে কথ! 
শুনিয়৷ গাড়োয়ান বলিল, “আপনি এখানে কেমনে ঘাঁদিলেন, তাহার 
বিবরণ আপনি কিছু কিছু দিতে পারিতেছেন, কিন্তু আমি এখানে 
কেমনে আমিলাম এবং এই ক্ষুদ্র বার দিয়! এই ঘোড়া এবং এই গাড়ী 
কেমনে আনীত হইল,আমি তাহার কিছুই বলিতে পা? না। মহাশয় ! 
আমর! বাল্যকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি। এই 
মহাবনে এবং এই পর্বতের স্থানে স্থানে খধিবা বাদ করেন, কিন্ত 
তাহার! প্রায়ই মন্তুষ্যের নয়নগোচর হয়েন না। অন্য মহাপুরুষ 
দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম ।” যাহ|। হউক, আমরা 'মহত্বির 
আশ্রমে তিন দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম। মহাপুরুষদিগের যর, 
প্রেম, ভালবাসা, অলৌকিক ক্রি! গ্রভৃতি যাহ! কিছু দর্শন করিয়া- 
ছিলাম, তাহার সম্যক বর্ণনা কর! সাধ্যাতীত। যাহ! হউক, তিন দিনের 
পরে আমর! সাধু মহাত্মাদিগের চরণে প্রণাম পূর্বক গ্রেমালিঙ্গন করিয়! 
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বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাহারা বলিলেন “আপনার! অগ্রসর হউন, 
এক্কা ও ঘোড়া পশ্চাৎ প্রেরিত হইতেছে ।” আমি ও গাড়োয়ান পুনরায় 
গুহার বাহিরে সেই প্রস্তরথণ্ডের নিকটে আসিয়া দেখি, আমাদের 
আদিবার পূর্বে একা ও অশ্ব মেই থানে মজুদ রহিয়াছে। এই 
অলৌকিক কাণ্ডে গাড়োয়ান নিতান্ত বিশ্মিত হইল, আমি বলিলাম, 
“বিস্মিত হইও না, রহ্মদর্শী পুরুষদিগের নিকটে সকলই সন্তব।” 
যাহা হউক, একট অনতিবৃহৎ উপত্যক পার হইয়া! আমরা যাইতে 
আরম্ত করিলাম, সেই উপত্যকার প্রান্তভাগে একটা! ক্ষুদ্র গাহাড় 
(171100:) ছিল, তাহ! অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। 
মেই ক্ষুদ্র পর্বত পার হুইয়। আর একটি উগত্যক! দেখিলাম, সেই 
উপত্যকায় সুদর সরোবর এবং অনেক গুলি মনোহর শন্ক্ষে” ছিল। 
সরোবরে দ্বান করিয়। নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে গ্রবেশ করিলাম, 
সেই গ্রামের প্রান্ততাগে নুপ্রমিদ্ধ “একলিঙ্ক* দেবালয় গ্রতিঠিত। 
একলিঙ্গ মহাদেবের নাষম। এই শিবমনির অতি পুরাতন এবং 
সমগ্র মেওয়ারবাসিদিগের নিকটে অতি পবিত্র। রাজা! ও প্রজ! 
উভয়ে ইহাকে মেওয়ারের ঈশ্বর বলিয়া অভিছিত করেন। মুসলমান 
শামনের পূর্বকালে ইহা গ্রতিিত হয়। শুন! যায়, উদয়পুরের এক 
প্রাচীন মহারাজ! এক সময়ে সমগ্র রাজ্যটি এই বিগ্রহের সেবার জন্ত 
উৎদর্গ করিয়া দিতে চাহিযাছিলেন। বুটাশ রেসিডেণ্টের নিষেধে তাহা 
করিতে পারেন নাই। এই সুদৃঢ় মন্দির প্রশ্ত প্রস্তর ঘার। নির্শিত,প্রবে- 
শের সময় বোধ হয, যেন মাটার ভিতরে গুহার মধ্যে গ্রবেশ করিতেছি। 
মেওয়ারের মধ্যে এক লিঙ্নকে না জানে এবং ন! মামে,এমন লোক নাই। 
উদয়পুরে এই দেবতার নামে অর্থাৎ “একলিঙ্গ* নামে একথানি 
সাধাহিক হিন্দী মন্বাদপত্রও প্রচারিত হইত, এখন তাহা বন্ধ হয়! 
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. গিষ়্াছে। আমরা একনিক্ দর্শন করিয়। সেই গ্রামে নিশিষাপন করি 
লাম । প্রভাতে একাওয়ালা বলিল, “মহাশয় ! এখান হইতে শ্রীনাথ 
দ্বারে যাইবার দুইটি পথ আছে; যদি সোজা পথে যাইতে ইচ্ছ! করেন, 
তাহ! হইলে নিরাপদে এবারে সমতলভূমি দিয়া আমরা! যাইতে পারিব, 
আর যদি হলদদিঘাট দেখা আপনার বাঁসন1 থাকে, তাহ! হইলে চারি 
ক্রোশ পথ পাহাড়ে গাহাড়ে (বক্রভাবে) যাইতে হইবে। আপনার 
যাহা অভিলাষ হয় বলুন।”” আমি জগদ্ধিখ্যাত হলদিঘাট দেখিবার 
ইচ্ছ| গ্রকাশ করায়, গাড়োয়ান বলিল, “তাহ! হইলে একজন ভীল 
দর্দীরকে সর্ষে লওয়া উচিত, নতুবা দে পথে যাওয়! কঠিন হইবে ৮”. 
আমি সেই গ্রাম হইতে একজন ভীলসর্দীরকে সঙ্গে লইয়া!পুনরাঁয় 
গমন করিতে আরন্ত করিশলাম। প্রায় নয় মাইল পথ গাহাড়ে 
পাহাড়ে গিয়া! দেখিলাম, আরাবল্লী পর্ধতমালার যে অংশ দিয়! আমর! 
যাইতেষ্ছিলাম, সেই অংশের বিচ্ছেদে (0০:20760) হইয়াছে এবং 
সেই অংশ ঘুরিয়া গিয়া প্রায় ছুই মাইল দূরে (মন্্থে) প্রমারিত 
হইয়া অতুচ্চ অটল অচলবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমরা যে পাহা- 
ডের উপর দীড়াইয়াছিলাম, সেই গাহাড় এবং সমুখের এ গাহাড় 
এতছুভয়ের মধ্যে সুবিশাল গ্রান্তরের প্রায় চতুর্দিক শিরিবচ্ছিন্ন গিরি- 
মালায় পরিবৃ্ত। এই প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সখুখের দিকে চাহিয়া! 

ভীলদর্দার কহিল, "এ দেখুন, এ দেখুন, ও হলদিঘাটের প্রবেশদ্বার” 

আমি 'গ্ুগ্রসিদ্ধ হলদিঘাটের দরওয়াজার। দিকে তাঁকাইয়! 
বলিলাম *এই স্থানের হলদিঘাট নাম হইবার কারণ কি?* সর্দার 

কহিল, "ইহার প্রকৃত নাম হাওলদারঘাট, হলদিঘাট নয়। আমা. 

দের দেশে সেনাধিনায়কের প্রধানামাত্যকে হাওলদার বলে, এই ঘাট, 
হাওলদারদিগের দ্বারায় রক্ষিত হইত, এই অন্তই ইহার হাওলদার-. 
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ঘাট নাম হইয়াছিল, অপত্রংশে হাওলধাঘাট, হলদিঘাট প্রভৃতি. 
নাম হইয়াছে।” দুর হইতে দেখিলে হরদিথাটের, গ্রবেশারকে. 
কুত্র গোলাকার ছিদ্র বলিয়। বোধ হয়,যতই নিকটে যাওয়া বায়, ততই 
উহার বিশানত্ব বুঝিতে পার! যায়। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়! দেখি- 
লাম, স্থবিশাল আরাবল্লী পর্বতের ছুইটা অন্রভের্দী অত্যুচ্চ শাখা ছুই 
দিকে দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে ভীষণ পার্বত্য পথ ( 0:00171210 
0895 )) এই পথ প্রায় দেড়মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে 
অল্পে অন্ধে অন্ধকার এবং অত্যন্ত শীতলতা! অনুভূত হয়। স্থানে স্থানে, 
সম্ধীর্ণ ঝরণাও আছে। ভীলসর্দার বলিল, «এদিকে এই হুলদিঘাট 
এবং অন্যদিকে চিতোর গড় যদি সুন্দররূপে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে 
মেওয়ার আক্রমণের আর আতঙ্ক থাকে না। কিন্তু দেখুন, মুদলমান- 
দ্িগের বীরত্ব, বিক্রম ও সৌভাগ্য কেমন প্রবল! তাহার! চিতোর 

ংস করিয়! ছলদিঘাট পর্যান্ত মাতৈঃ মাভৈঃ রবে অগ্রপর হইয়াছিল।* 
যবনের হাতে হিন্দুর পরায় ব্যাপার ন্মরণ করিয়া ভীলপর্ণার কাদতে 
নাগিল, আমি ইত্যবসরে হলদিঘাটের দরওয়াজাকে ভাল করিয়! 
দেখিতে লাগিলাম। ঘাটের ফটকের ছুই. ধারের দেওয়ালে ছুইটি 
বর্ম পরিহিত মহাবীরের প্রতিমূর্তি, তাহাদের কটিদেশে, বক্ষস্থলে ও 
বাহুতে ন্ৃতীক্ষ আযুধ ধোদিত দেখিয়াছিল।4। ফটকের উপরে লক্ষ্মী, 
নারায়ণ, মহাদেব ও গণেশের প্রতিমূর্তি, ইহাদের চারি গার্ে শঙ্খ চক্র, 
গদ পদ্ম ।* গেটের ভিতরের দেওয়ালে রাম, সীতা, ভরত, লক্ষণ, 
শত্রত্, দশরথ, হম্ছমান, কংনবধকা রী ্রীরুষ্জ গ্রতৃতির প্রতিমূর্তি দেখি- 
লাম। আমি গাড়োয়ানকে নীচে রাখিয়া ভীল সর্দারের দঙ্গে হলদি* 
ঘাটের উপরে ( পাহাড়ের উপরে) উঠিতে লাগিলাম। পর্বতশিখরে, 
দণ্ডায়মান হইয়! টারিদিকের অরণ্য ও গিরিমালার ষে নৈনর্গিক শোভ! 
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দৃষ্টিগোচর হয়, তাহ! অত্যান্ত রমণীয়। ভীলসর্দার আমাঁকে নান! 
স্থান দেখাইয়া দিল। যেস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, যেস্থানে মহাবীর 
রেওয়াল দিংহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, যে যে স্থানে গোলাগুলি লাগিয়! 
পাহাড়ের গাত্রে দাগ হইয়াছিল, যে স্থানে মহারাজা! উদয়গ্রতাপ সিংহ 
বীরদিগকে শিক্ষ। ও উৎসাহ দ্রিতেন, যেখানে সমরের মন্ত্রণা হইত, 
যেখানে রজপুত রমণীর যুদ্ধের জয়লাত জন্ত শিবপৃজা করিতেন, যে 
সকল বনে প্রতাপসিংহ ঘুরিয়া খুরিয়া ভীলদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন 
করিতেন, দে সকল দেখিলাম। ভীলনদ্দীর, ভীলদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধের 
ব্যাপার লইয়া অনেক কথ! গুনাইল। তাহার পরে পাহাড়ের উপর 
হইতে নীচে নামিয়া আদিয়া হলদিঘ!ট অতিক্রম পূর্বক ভীলসর্দীরকে 
তাহার যথোচিত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার প্রদান করিয়া আমি বিদাক় 
গ্রহণ করিলাম। সর্দার তাহার গৃহে চলিয়া গেল। এবারের পথ 
ভাল ছিল, আমরা বিনা কষ্টে যাইতে লাগিলাম | যেখানে সন্ধ্যা হইল, 
নেই গ্রামের নাম “গো করণ (অর্থবা গোকর্ণ ) পুর” | গাঠিক মহাশয়- 
দিগের বোধ হয় জান! আছে, রাজপুতনার-_-কেবল রাজপুতন। কেন-- 
সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্ুরাজানদিগের একটি করিয়া গোশাল! থাকে, 
গোপালন করা হিন্দুরাজারা মহাপুণ্যজনক ধর্মকর্ম বলিয়! বিশ্বাদ 
করেন। গ্রোকর্ণপুরে কেবল ২৬ ঘর গোয়ালার বসতি, ইহার! রাজার 
গো ও বলদ সমূহ প্রতিপালন করে এবং তক্জন্ত ভূমি ও বৃত্তি ভোগ 
করে। এই গ্রামে উপর়পুরের মহারাজার গোশালায় ৫টি বলদ এবং 
১০টি গাভী ছিল। এই সকল গাভী হইতে যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ 
পাওয়। যায়, তাহা রাজার বা রাজকর্মচারিদিগের গ্রাপ্য নহে, এই ছুগ্ধ 
বিক্রয় কর! হয় না) ব্রান্ধণ, বৈষ্ণব, সাধু, সঙ্্যামী, অনাথ, অতিথি 

প্রভতিকে দান করা হইয়। থাকে। এই গ্রামে নিশিযাঁপন করিয়া 
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পর দিন প্রভাতে আমরা শ্রীনাথত্বারাডিমুখে গমন করিতে আস্ত 
করিলাম এবং রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার মময় প্রবল শীতে কীপিতে 
কীপিতে নগরে প্রবেশ করিলাম। পথ ভাল ছিল; সমতল ভূমির 
উপর দিয় শদ্যক্ষেত্র সমূহ দেখিতে দেখিতে সহজে আমিতে পারিয়া- 
ছিলাম। পথে এক জলাশয় পার হইতে হইয়াছিল, এ জলাশয়ের জল 
লাগিয়! আমার পুস্তকাদি ভিজ্জিয় গিয়াছিল। নগরে প্রবেশ করিয়! 
মনে মনে ভাবিলাম, হিন্দুর ধর্মম্পৃহ! কি আশম্চর্ধ্যরূপে বলবতী! এন্প 
দুর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও অমংখ্যাসংখা হিন্দুনরুনারী এই 
তীর্ঘথে আগমন করিয়! থাকে । যে জাতির হৃদয় মধ্যে ধর্মতাব এবুপ 
প্রবল, মে জাতি কালগ্রভাবে অধঃপতিত হইলেও তাহার পুনরুথানের 
সতরন1! আছে। 

আমি রাব্রিকালে প্রীনাথঙ্ধারে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সুতরাং 
অন্ধকারে নগরের কিছুই দেখিতে গাই নাই। প্রভাতে জানিতে 
পারিলাম, এই ক্ষুত্ব নগরটি মৃত্তিক! ও শম্পাবৃত ্স্রত্তপোপরে 
(11190) অবস্থিত। সমগ্র মেওয়ার ব। উদয়পুর রাজ্যের 
অন্তদিকে যেষন চিতোর প্রথম সীমা এবং গ্রথম দ্বার, এই দিকে 
শ্রীনাথদ্বার ইহার শেষ শ্বীমা এবং শেষ দ্বার, এই স্থানেই সুবিশাল 
মেওয়ার রাজ্যের এবং আরাবন্লী পর্বতের শেষ প্রান্ত দেখিতে পাই- 
বেন। শ্রীনাথঘ্বারে প্রবেশ করিলে বিদেশী পথিকের] মর্ব প্রথূমে 
একটি আর্য দৃশ্য দেখিয়া চমতকৃত হইবেন) কাশী, গয়া, মখুরা, 
বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতবর্ষায় মকল তীর্ঘেই আমর! পুরুষ প্পাা» 
দেখিয়া থাকি, কিন্তু গ্রীনাথের পাঙারা পুরুষ নছেন- ত্রাঙ্গণ- 
কন্যা!! বিধবা হইলে পাগডাগিরি করিতে গারে না, কুমারী কিছ! 
নধবায়াই পাগ্াগ্রিরি করি! থাকে; এখানে ভ্রীলোকের অধিক 
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বয়সে বিবাহ হয়, সুতরাং কুমারীপাওগাগণ প্রায়ই পরিণত বয়স্ক) 
আমি দ্বাবিংশ বরস্কা! একজন ব্রাঙ্ষণকুমারী পা! দেখিয়াছিলাম। 
সমগ্র মেওয়ার রাজোর স্ত্রীলোকের! অতীব রূপবতী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ- 
কন্যাগণ ঠিক পরীর ন্যায়, এই সকল গাঁও্ডার মনোরজ্জতে বড় বড় 
যাত্রীজাহাজেরা টানা গিয়। থাকে। আকধিত হইতে হইতে কোনও 
কোনও হতভাগ্য পথিক বাযাত্রী এমন আহত হয় যে, তাঁহাতেই তাহার 
মৃত পর্যন্ত মংঘটিত হইরা থাকে । রীনাথস্ারে গ্ৰতীয় আশ্চর্যোর ক! 
এই যে, এখানকার বাজারে গোধূম, সর্ধপ, লবণ, ঘ্বৃত, সুড়কী প্রভৃতির 
ন্যায় প্রতিদিন দুই বেলা পান্ত। ভাত ও গরম ভাত বিক্রয় হইয়া 
থাকে । ব্রা্ষণেরা তাহ! বিক্রয় করে। বাঙ্গাল! দেশে এবং মাদ্রাজ 
অঞ্চলে দেশীয় হোটেল আছে, তথায় পয়সা দরিয়া অনেক পথিক হোটে- 
লের ভিতর ভাত থায়, কিন্তু এানে বসিয়! কেহই ভাত থায় না, ভাত 
রীতিমত বিক্রয় হয়। বাঁজারে গিয়। দেখিলাম, কেহ হুই পয়সা, কেহ 
চারি পয়মা, কেছ দুই আন1, কেহ তিন আনা দরিয়া ভাত খরিদ করি- 
তেছে এবং বিক্রেতা তাহ! ওজন করিয়। বিক্রপন করিতেছে। ছয় 
পয়লা! দিলে গরম ভাত এবং চারি প্রকারের তরকারী পাওয়! যায়, 
তাহা একজন বলবান লোকের আহারের পক্ষে ষথে;, কিন্তু শ্রীনাথ- 
ঘারের ছয় পয়সা আমাদের বৃটীশ ভারতের নয় **গার সঙ্গে সমতুলা। 
তৃতীয় আশ্চর্যের কথ! এই যে, এখানে ব্রাহ্মণের! ষখন আহার করেন, 
তথন জ্ীলোঁকের অঙগম্পর্শ করেন ন|। মনে করুন, একজন ব্রা্গণের 
স্রী তাহার অন্ন (ভাত) বা রুটি পাক বা প্রস্তুত করিয়াছে, স্বামীকে 
“পরিবেশন”! করিয়াছে, স্বামীর ভোজনের সময়ে তাহার ভোজনপাত্র 
স্পর্শ করিয়া অগ্ন, রুটা এবং অন্যান্য দ্রবা পরিবেশন করিতেছে, ত্াহ্ণ 
ইহাতে আপি করিবেন না, কিন্ত আহারের সময় স্ত্রীর দেহের অঙ্গ 
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প্রতান্গ ্পর্শ করিলেই, স্বামী ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া! সুখ হাত 
ধুইয়। ফেলিবেন এবং এ অন্ন প্অন্ন্ত" বলিয়! বিবেটন! করিবেন। 
আমি, ইহার কারণ জিজ্ঞ।মা করায় ব্রাহ্মণের! বলিয়াছিলেন “ব্রাহ্মণ 
কন্তা, ব্রাহ্মণ পিতামাতার রসে ও গর্ডে জন্মগ্রহণ করিলেও, উপবীত 
ধারণ করিতে অনধিকারিণী হওয়ায়, শুদ্র। মধ্যে গণনীয়া, এজন্য 
্রাহ্মণী পৃজাকার্ধ্য দাধনে অন্থপযুক্ত11* কি আশ্রর্ঘয দেপাচার! তার" 
তের নানা স্থানে কতই অদ্ভূত সামান্িক প্রথা !! ৃ 
শ্রীনাধার” এই নামের উৎপত্তি ও বাংপততির মঙ্গে শ্ীনাধ্যারের 
ইতিহাস সম্পকাঁভৃত। ভগবান শ্রীরুফের অপর নাম *্রীনাথ*। 
খুষটা় যোড়শ শতাবীতে বর্পভাচারধ্য নামে একজন হুচতুর ও স্ববিস্বীন 
গোস্বামীর প্রাদুর্ভাব হয়, সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে (দ্রাবিড় দেশে) ইহার 
জন্ম হইয়াছিল; বল্লভাচার্ধ্য নয় বদর কাল নান! তীর্থে পরিভ্রমণ 
করিয়া অবশেষে ব্রঞ্জধামে (মথরা ও বৃনাবনে) উপনীত হয়েন। 
কথিত আছে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং ইহার সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং ইহাকে আদেশ করেন যে, "আমার প্রতিটিত ধর্মতত্ 
লোপ হইয়া গরিয়াছে। ভক্তের! বৈরাগ্যাশ্রম করিয়া কঠোর 
ভাবে জীবনযাপন করিতেছে; তাহার! সাংশারিক স্খ- ব্ন্দতা 
পরিত্যাগ করিয়া মংদারকে অনার ও আননদশূন্ত করিয়া তুলিতেছে ্‌ঁ 
অতএব তুমি পুনরায় আমার প্রকৃত ধর্মতত্বের গ্রচার ও প্রতিষ্ঠা 
কর”, দু'চতুর বন্লভাচার্য্যের এই কথ! জনসাধারণ মধ্যে প্রচারিত 
হইলে, সকলে তাকে অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ওমান্ত করিতে লাগিল) 
ব্ভাচার্য “মহারাজা” উপাধি গ্রহণ !করিয়াপ্রকৃষণের অন্তভাবের 
উপামনা সৃষ্টি করিশেন, এই নূতন তাবের নাম পুষ্টির” ইহার 
ঠিক ইংরার্দি অর্থ 79 810 01101 0০০:106 অর্থাং "্নংনার কেব্ল 
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ভোগের স্থান; খাও, পিও আর মন! উড়াও॥, পূর্বকার বৈষাবেরা 
দীনহীন ভাবে থাকিত, অনিত্য ট্রাংসারিক স্বখকৃপে লন্ধ দিত না, 
বঠোর এবং তীব্র বৈরাগা অবলঘ্বন করিয়া! নিবৃত্তিমার্গেরই পথিক 
হইত, এক্ষণে একজন অবতারের মুখে “দাংসারিক সুথভোগই মোক্ষের 
কারণ” এই নূতন রমাল কথা শুনিয়া মরীচিকামুগ্ধ হরিণীদিগের স্তায় 
্রবৃত্তিমার্ণেরই অনুমরণ করিতে লাগিল। দলে দলে বল্লাভাচার্য্যের 
.শিষ্যসংখ্য। বৃদ্ধি গাইতে লাগিল, নেতারা “মহারাজা” নামে খ্যাত 
হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ,সমগ্র কচ্ছদেশ, কাটিয়োবাড়, দিম 
গ্রদেশ, গুজরাট, বোস্বায়ের অধিকাংশ, দ* মালব, মধ্যভারত, সমগ্র 
রাজগুতান| এবং দৃক্ষিণাবর্তের অধিকাংশ বল্লতী মতে দীক্ষিত হইল। 
অসংখ্যামংা শ্রীকঞ্চের মন্দির, মঠ, মূর্তি ও "্মহারাঁজাঞ্দিগের বিলাম- 
ভোগ জন্য সুন্দর সুনার অট্টালিকা প্রতি্িত হইল। বৃন্দাবন ও মথুর! 
*প্রধান আড্ডা” বলিয়া! প্রথাত হুইল। বল্লভাচার্ধ্য মতের বৈষ্ণবের। 
"্বন্নভীকুল” বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। ভারতবর্ষের অসংখ্য.স্থানে 
বল্লতীমন্দির আছে, তগ্মধ্যে যে গুলি মহ! প্রধান, তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত তালিক| এন্থলে সগ্িবিষ্ট করিলাম। ২ জরপুরের গোবিদ- 
জি, ২ যৌধপুরের গোঁপীনাথজী, ৩ ঘশলমীরের ন'ধাকান্ত, ৪ বিকানী, 
রের ব্রজনুনার, ৫ কোটার রাঁধানাথ, ৬ উদয়পুরের শ্রীনাথজী, ৭ 
কেরোলীর মদনয়োছন, ৮ উজ্জয়িনীর কষটচন্ত্র, ৯ কচ্ছের ব্রজপতি, 
১০ ক্লাটিয়াবাড়ের রাখালরাজা ১১ রটলামের গোবিনদ স্বামী, 
১২ ডাকোরের বিষুরাজ, ১৩ (মান্াজের) মাছরার শ্রীগোবিন্, 
প্রভৃতি। মন্তবত ভারতবর্ষে ইং. ১৮৮, অকে প্রায় সার্দ নয়শত 
বল্পতীকুল মন্দির ছিল। বেহার, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও 
গঞধাবের কাঁ়স্থের ব্তকুলীদের খুব বিরোধী; কারস্থজাতি অধিকাংশই 
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তান্ত্রিক, স্তরাং ইহাদের দশ হাজারের মধো একজনও বল্লতকুলী কিন! 
মনেছ। গঞ্জাবের ক্ষতরিয়দের মধ্যে ধাহারা বৈষ্কবধর্মাবলমী, তাহাদের 
অধিকাংশই বল্লভকুলী। রাজপুতানার, গরাটের, কঙ্ছ ও কাটি- 
বাড়ের, মধাভারতের এবং বরোদার দেশীয় রাজাগণ বল্লভকুলের প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক ও অতি ভক্ত শিষ্য । বল্পভাচার্য্যের নূতন মত বঙ্গদেশকে 
স্র্ণ করিতে বিমুখ হয় নাই, ইহাদেরই দুর্নীতি মূলক মতানুমরণ করিয়া 
বাঙ্গালায় সেই চিরকলঙ্কের চিহ্ম্বরূপ *গুরুগ গণাই”। প্রথার সথা্টি হইয়া- 
ছিল) সুখের বিষয়, বঙ্গদেশে এখন এই কৃপ্রথ! আর গ্রচলিত নাই । 
বল্নভীকুলের “্মহারাঙ্জাদিগের” বিবরণে এই প্রথার কতকটা আতাধ 
প্রা্ত হইবেন । এই মহারাজ| দিগের 01800093 21510016 16%01012 
0090 010 50001500019 ০01 0) 10036 06018060. 822283, 
কল্পন| ও কার্ধ্যে বিলাদ-দন্তোগের যতদুর ধারণ! হইতে পারে, ইন্জিয়, 
লাল! ও গল্তত্বের যতদুর মীম! থাকিতে পারে, নিবৃত্তিমার্গের পরিবর্তে 
গ্রবৃত্িমার্গে যতদুর আকাজ্। জন্মিতে পারে এবং পুখ্যের পবিত্রতা 
পরিত্যাগ করিয়া! পাপের মহ! অপবিত্র ও অনিষ্ঠকর পথে গেলে 
মানুষের যাহা পরিণাম হয়, বল্পতীকুলী মহারাজাদিগের জীবনে তাহ! 
প্রতিদিনে সুম্প্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্দের নামে, পান্ত্রের নামে, 
ভগবানের নামে, রোমের পোপও এত পাপ ওরিয়াছে কিনা সনোছ। 
মধুর! ও বৃন্দাবনের পরেই শ্রীনাথথ্থারের মমির ভারতবর্ধীয় বরীভী- 
কুলী বৈষ্ব্দিগের প্রধান তীর্থ ও আড্ডা । নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে 
ছইলে ইহ! দেবতার মনির নছে--ইহা। নয়তানের দরবার |! ভারত” 
বর্ষের ৬ কোটি হিন্দু এই নয়তানের দরবারের সভামদ ও শিষা। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র এখনও ঘাদশ শতাধিক “মহারাজা” বিচরণ করেন ? 
ভারতের অরণ্যে এই নিশাচরদিগের বিচরণে ভারতের অমঙ্গল ভিন 
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বা পু ূ রান রা | 


মহল নহি। ধারে মরার তিন মহাদৈত্যকূপী মারা 
বিরাজ করেন। 

এই নকল “মহারাজা” উপাধিধারী ্রাহ্মণুরুরা বিশাম ও 
ইন্জিয় লালমার জীবন্তমূর্তি। ইহাদের মাথার চুলগুলি বেশ চিন্ধণ, সর্ব 
দাই চিরুণী দ্বারা শুবিত্তস্ত এবং বিবিধ সুগন্ধি তৈল ও এসেন্দে পরিপূর্ণ 
গায় পদ্ম ও তুলমী -কাষ্ঠ মিশ্রিত মালা, তাহার উপরে স্বর্ণের হার; 
কোমরে মোণার ব| রূপার মোটা মোট| "গোট৮ ও চন্ত্রহার ; 
হাতে বাজু, অনন্ত ও “বাল!” ; কাহারও কাহারও পায়ে সোণার নুপুর 
বা মোপণর মল; পরিধানে সুন্দর সুদার "বাহার-ওয়ালা” ধূতী ও 
নাড়ি; গায়ে আতর গোলাপ ছড়ান; কাণে ফুলের ছোট ছোট গুচ্ছ; 
ভালে চদনের তিলক ও ফেণট! এবং ওঠে পানের লাল দাগ চব্বিশ 
ঘণ্টাই বর্তমান। ইহারা মদ্যপান করে না এবং নিরামিষ খায় 
জাতিতেদ খুব রক্ষা করে; কিন্তু ভাং (সিদ্ধি), গালা, অহিফেন, 
প্রভৃতির প্রচলন ইহাদের মধ্যে খুব আছে। ব্যবস বাণিজ্য, চাকুরী, 
কৃষি, মহার্জনী প্রভৃতি ইহার! করে না, কেবল শিষ্ের মাথায় হাত 
বুলাইয়। (অথবা! শিষ্য ঠকাইয়া) খায় । ইহার! খুব দৌথীন, ইহাদের 
শষ্য অতি সুন্দর এবং স্থবকোমল, গৃহের সর্বত্র পুষ্প ও পুশ্পনারে পরি 
পূর্ণ এবং যা কিছু বিপাণের বা ধন্ত্িয়িক লালদার দ্রধা, তাহা ইহা, 
দের ঘরে দেখিতে পাঁইবেন। ইছাদের শিষ্ের। যাহাতে তাহাদের 
ছেলেদিগকে ইংরাজী পড়িতে ন! দেয়, তজ্জন্ত ইহার! খুব কঠ্রোর 
আাদেশ গ্রদান করে। কচ্ছ,. কাটিওয়াধাড়, গুজরাট, রাজপগুতান! 
প্রভৃতি স্থলের ব্রভবু্ীরা চাকুরী ব ক্ষিকর্ণ করে না, ইহার! 
রাণিজ্য ও ব্যবসা দ্বারা গ্রভৃত অর্থ উপার্জন করে। কচ্ছেশের 
তাটিয়! নাক জাতি বাসকুলের প্রধান গড়া, ইহারা ভুলেও বালক? 
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দিগকে ইংরাদী শিখায় না এবং উপবাদী থাকিলেও কাহারও চাকুরী 
স্বীকার করে না। গুরুগণ (মহারাঘগণ) শিষ্যপদিগের নিকট হইভে 
বাহ প্রাপ্ত হয়, তাহা এই" | 
প্রত্যেক মণ চাউল (বিক্রীত হইলে) এক আনা বৃত্তি। 
এ তৈল. প্র অর্ধআনা এ 
দালানীর প্রত্যেক শতকরায় ধর ঞ্ 


হুণ্ীর কারধানাযর় এ ১ আনা এ 
ব্, তুলা, রেদম, পশম ইত্যাদি ২ আন! (টাকার) 
চিনি, গুড়, মশাল! এক টাকান্ধ এক পরম! 
নুবর্ণ। রৌপা, লৌহা তই প্র 
অহিফেন, গণজা প্রভৃতি তই পয়সা 
মহাজনী কারবারে (প্রতি সহত্র টাকান্ন) ২ টাকা। 
প্রত্যেক বিবাছে ৫ টাকা 
প্রথম পুত্র সন্তান জন্মিলে ২ টাকা 
নৃতন গৃহ প্রস্তত করিলে ২ টাকা 
কন্ঠা বা বধর ধতু হইলে. ৫ টাকা 
শ্রান্ধের বৃত্তি ৩ টাকা 
প্রথম দোকান খুলিলে ৪ টাকা! 
ইত্যাদি। 


প্রবন্ধ বড় হইবে বলিয়া তালিকাঁকে বড় করিলাম না। এততিন 
আঁর কয়েকটি নিতান্ত গ্রয়ো্ধনীয় কথ! না লিখিগে প্রস্তাবের অন্গ- 
হীনতা হইবে বলিয়! তাহ! উল্লেখ করিলাম। 
গুরুর প্রথম প্রণামের দক্ষিণ! ৫. 
গরুর পদম্পর্শ দ্বার! প্রণাম ২. 


৫৬ ধর্মানন-প্রীবন্থাৰলী। 


গুরুর পাঁধোত বারা প্রণাম. ৩৫, 
রাসে ব| দোলে গুরুকে দোলায় ঝোলান, 
জন্ত বৃত্তি ৪০. 
গুরুর শরীরে ুগন্ধি মালিযী. ৪২, 
গুরুর সহিত একাঁদনে উপবেশন ৬৪২ 
গুরুর গৃহে রাত্রিযাপন ৫০ হইতে ৫০০, 
মহারাজার দ্বহস্ত প্রদত্ত পান ভক্ষণে ১৭, 
মহারাজার গাত্রসশ্নাত জলপান জন্ত ১৯, 
মহারাজার প্রসাদ ভক্ষণে ২২, 
মহারাজার মাথায় মুকুট দেওয়া ২৫. 


গরীব হউক, আর ধনীই হউক, এই তালিক!র অন্তভুষ্জি টাক! 
দিতে না থারিলে এ নকল “পবিত্র কার্য” সম্পাদন করিয়া “সদ্য দয 
মোক্ষ”লাভে কেছই অধিকারী হইবে ন1!! গুরুকে প্রাতেঃ দর্শন ন। 
করিলে শিষ্যেরা দোঁকান থুলিবে ন! এবং সে দিন গ্আাছার করিবে না, 
সুতরাং গুরুর পয়মার দরকার হইলে মন্দিরের দ্বরজা সে !বন্ধ করিয়া 
রাখে এবং বিগ্রহ দেধায় না অথবা নিজেও দেখা দেয় না। গুরু 
গান চিবাইতে চিবাইতে নিঠীবন পরিত্যাঞ্ন ক্ষাঁ়লে, শিষ্য কাছে 
থাকিলে তাহা উঠাইয়া লয় এবং “মহা পবিভ্র'' ভাবিয়। তাহা জিছ্বায় 
মাথাইর] দেয়। 0৪1 1069. ০1108211655 00 01691 7 [5 
10055 2117 02819119100 910) 06619050000 08 0000 
650) 21001 (1) 10/65% 588089 ? ইহা! অপেক্ষা মানবের অধ: 
পতনের আর অধিককি' পরিচয় চাও? কিন্তু ইহীই বথেষ্ট নহে, 
জতঃপর যাহা বলিব, তাহাতে 'আমাঁর ও তোমার রোমাঞ্চ উপস্থিত 


। আ্রনাঘন্বার। ৫৭ 


হইবৈ-দেছের শোণিত শুদ্ধ হইয়! যাইবে। ছুঃখের বিষয় আমাকে 
এবারে মধো মধো কিছু কিছু অশ্লীল কথার অবতারণ! করিতে হইবে, 
কিছু মে অন্ত আমি কুত্ঠিত নহি | এই জলন্ত জীবন্ত মহাপাপ চোখে 
আন দিয় দেখাইয়। ন| দিলে তোমর| তাহা বুঝিতে পারিবে কি? 
[11950 081160 ৪ 50800 & 9086 সুতরাং আমি সে জন্ত সন্কুচিত 
নহি। মহারাজাদিগের কার্য কি, তাহাই এক্ষণে অনুধাবন! কর। 
ইহার একটা সংক্ষিপ্ত ফর্দ দিতেছি। 

১ম। কাহারও কুলবধূ বা কণ্ঠার প্রথম খতু হইলে মহারারগা 
উপাধিধারী গুরুর দ্বার! উচ্ছিষ্ট না করাইয়া তাহার স্বামী দকাশে 
গাঠাইতে পারে না, গাঠাইলে “পতিত” ও মমাজচাত হইবে। 

২য়। বাটীতে যে কোন স্ত্রীলোক প্রথম খতুমতী £হইবে, তাহার 
সগ্বন্ধে ও নিয়ম। 

ওম | গুরু মহারাজ যে কোনও নময়ে যে কোনও মধবা স্ত্রীলো" 
ককে ডাকাইয়াগাঠাইবেন, তখনই তাহাকে গুরুর বিলাম গৃছের শধ্যায় 
গ্রেরগ করিতে হইবে। 

পর্থ। গুরু মহারাজা স্বয়ং ্রীকৃঞ্জ এবং স্্বীযোকমাহেই তাহার 
গোপীকা, ইহা বিশ্বাণ না করিলে মুক্তি নাই। 

৫ম। গুরু মহারাজা ইচ্ছ! করিলে বিবাহ করিতে পারেন, 
তাঁহার বিবাছিতি| স্ত্রীকে দাক্ষাৎ “রাধিকা” বলিয়। বিশ্বাম করিতে 
হইবে 

*। গুরুর সহিত মৈথুন সদ্যোমুজির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়। 
বিশ্বাস করিতে হইবে। 

৭ম। গুরুকে অদেয় কিছুই নাই। 

৮ম। গরুর নকল অভাব মোচন করা শিষোর ধর্ম। 


৫৮. ধর্্মানন্ন-প্রবন্থীবলী | 


৯ম গুরুকে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের তন্* “মন্‌?” ও “ধন্গ মমর্গদ 
করিয়া নিশ্চিত হইবে । ইতা]দি। 
রাস, দোল ও ঝুলনার সময়, ভারতের যে যে স্থানে বল্লতকুলী 
মন্দির আছে, সেখানকার অশ্লীলত1, অপবিভ্রতা ও পাশবতার 
চূড়ান্ত হই থাকে। স্ত্রীলোকের! মন্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া চারিদিকে 
গোলাকারে সারি দিয়া দাড়ায়, মধ্যে প্রীকষ্খরূপী আীযহারাদ!| 
দণ্ডায়মান হয়েন, তাহার পরে যাহ! হয় তাহ! আর না লিখিলেই 
তাল। কচ্ছদেশের রেপিডে্ট, কাণ্রেন ম্যাক্মর্‌ দো লিথিয়াছেন * 
403 10095% 176950600916  9ি0011165  00051067 11191156159 
11070160 197 ( 9001005 ) ০0721016721) 01617 9155 8100 
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[1201 011 00 51619601) 270 51191000116 2 1697 000 
08108110161 66 901/ 1100. [18 9 00750870710 ৪ 
5965 01 116051076101 [017 00101 2170 00101 50100121065 
*1110 01617667010 ০0 010 96150911785 01500921910 
07061 016 18170 2100 58006101 ০1 16110191, 0115 09%11 
01900093 29617 1070 01110016101906895,% 
বাস্তবিকই ক্রমাগত নেশা করিয়া আর দিন রাত্রি ইন্দিপনুথে মত্ত 
থাকিয়া! এই পাপিষ্ঠগণ তালপাতার মত কশ ও ভুতের মত কদাকার 
হইয়া যাঁয়। অতি বাঁলাকাল হইতে বাঁলিকাদ্দিগকে এই সকল 
পাগায়ার| ধর্মের নামে এই মক পাপকার্ধ্য শিখাইয় রাখে ॥ 
রাজি ১৮৬২ অবে কর্ষাণদ।স মুলজী নামে এককন বল্পভকুলী 
বৈষ্ণব ঘটনাচক্রে ইংরাজী ভাষা! ও ইংরাজী আইনে হুনররূপে 


অসি 
৪ 


11205200075 ০01 016 প্ত্েআ) 50066) 01 07108)% (00৬ 
005 300702) 81200 0৫000 তত & 50965 ) ৮০]. [1 6,239, 


ীনাথার। ৫৯ 
শিক্ষিত হইয়া! এই কুগরথার বিরুদ্ধে হস্তোতোলন করেন। তাহাতে 
মহাআন্দোলনকারী মোকমার সৃতি হয় এবং হাইকোর্টে পর্যান্ত 
এই মোকাম! উঠিযাছিল। মুলজী মহাশয় এই মোকামায় জয়- 
লাভ করেন বটে, কিন্তু কুপ্রথাগুলি তখন যেমন ছিল, এখনও ঠিক 
তেমনি আছে। এই মোকর্দমার মহ! বিভ্ৃত বিবরণ বৃহৎ পুস্তকা- 
কারে বিলাতে ছাপা হইয়াছে, উহার মূল্য দশ টাকা এবং উহাতে 
প্রায় বিংশতিটি চিত্র আছে। এই পুস্তকের নাম 1715:07 ০ 1 


320 01076 11811912195 0) 1165915, [00161 ৫. ০০, (1500007) 
1865. তততিন্ন বিখ্যাত সমাজ-মংস্কারক মালাবারী মহাশয়ের 
01096 200 016 0010126665 ( 7. 1. 11818021৩০০ 
(019 19695. 0007087) নামক প্রখ্যাত পুস্তক পাঠ করিলে এই 
মহারাজাদিগের বিবরণ জানিতে পারিবেন বোদ্াই হাইকোর্টে যে 
বদর এই মোকর্দমা! উঠিগাছিল, মে বৎসর মার মাথু সে মহোদয় 
(91 11516৬ 98109556 ) চিফ জগিদ ছিলেন, তিনি মুলক্সীর 
মোকরদমার রায় লিখেন, এ রায় আমি আদ্য্ত দেখিয়াছি, বাহুল্য 
ভয়ে উহার দামান্ত মাত্র উদ্ধৃত করিয়া গ্রবন্ধের পরিমমাণ্তি 
করিব। 

€[116 11811718155 01816 10061 015010165 0911656 08 
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৬০ ধর্মানদ-গ্রবন্ধাবলী। 
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ঘা 0906 05) 9016. ০0 2) 81101009 01872002101 
, 80088160 (৪ 50089 ০6৪. 00100172210 110101009 


(570600)) 00৮) 1) 10825 ৪00 6/:01655101, 8018 9000 0) 


50010 চি9165 10 010 11911018185 00011 030$০ 00085101$, 


11 9110) 016) 81610611690 9110) 016 00৫ 11 1119 [1091 
11001161003 83080 [1 (1656 50109, 85 901] ৪3 910169, 
9০11 1106) 20 (80100191, 1010 9010160% 0£9019081 
11061000156 13 0109 010111111, 8৫01001 10911909 হি 
181 00 01910100506 81716 09 00%11816 01500012060 ০: 
06070010060 006, 00 (119 00081, 50110 01 (1৫ 910168, 
(11032 0015015 ৮10 126 ০010111160 110 01686110121] 210 
50৫81 00106 ৪16. ০0021007060 এখন ।বুঝিলেন কি, 
শ্রীনাথঘার বাস্তবিক জগতে এক অডূত স্থান কিনা? ধর্েরর নামে) 
শাস্ত্রের নামে, ভগবানের নম, আমাদের হিন্দুভাই এখানে সয়তানের 
কার্ধয করেন। 


্রীধর্মানন্দ মহাঁভারতী। 


জগ্তীা বর খপ 


দ্বিতীয় যুগের নবদীপ। 

বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, নত্যতা, নাহিতা, সমাজ-নস্কার। 
র্মচিন্ত গ্রভৃতি বিষয়ে কোনও কথা লিখিতে বা বলিতে হইলে, 
ভাগীরধীতীরবর্তা গ্রাচীন নবহধীপের কথা মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির 
উন্নতির ইতিহাসের সিত গ্রাটীন নবদ্ধীপের ইতিহাঁধ এগ অবিচ্ছ্দো 
ভাবে নংযোজিত যে, নবদীগের নাম উহা রাখিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় 
বুদ্ধির বিভ্ৃত বিবৃতি দেওয়া কঠিন হইতে কঠিনতর হই! উঠে। 
ঢুখের বিষয়, বাঙ্গাল! দেশের অথবা! বাঙ্কালী জাতির প্রন্বুত ইতিহান 
নাই) সমগ্র বাঙ্গাল! দেশের কেন, বঙ্গের কোনও জেলারই বিস্তৃত 
ও প্রক্কত ইতিহাস এপর্যন্ত লিখিত হয় নাই। যাহা কিছু লিখিত 
হইয়াছে, তাহাও দক্ষিণ কেন্দ্রের তুষারাবৃত জলজ শৈবানগ্রহ্নের গ্তায 
অপরিদ্ষ ট এবং অপরিষতত, সুতরাং নবদধীগের এরতিহামিক তত £লইয়া 
আলোচনা করিবার অভিগ্রায় আমার নাই। নবদধীপ, বাস্ালী জাতির 
বিদ্যা শিক্ষার গ্রস্ততি। নবহীগ, বাক্ষালা দেশের জ্ঞানের আকর; 
নবদীগ, ধীশক্তিদপন্ন বাঙ্থালী জাতির মন্তিষ্কের তীক্ষ মেধা। মমগ্র 
বের অথবা মমগ্র ভারতের কেন, সমগ্র গৃথিবীর পক্ষে প্রাচীন 
নবদ্বীপ মহাগৌরবের লীলাস্থল! আফিকার আমু অভ্র, গ্রীণের 
এথিনিয়! (4010118), বিলাতের অকৃমৃফোর্ড বা কেছি'জ, ইটালীর 
ভাটিকান্‌ (80৫) স্পেনের এশ কুয়েল, জর্মণির লাইগজীগ, অথবা 
ভারতমধাস্থিত কাশীধামের কুইন্ধ, কলেন কিন্বা৷ আমিগড়ের আংগ্লো 
ওরিয়েটল মহসদীয় কলেজ বদি পৃথিবীর বর্তমান নত্যজাতিদিগের 


৬২ ধর্মানন্দ-গ্রবন্ধীবলী। 


হুশিক্ষার গৌরবস্থূল হয়, তাহ! হইলে এই নকলের একত্রিত গৌরব 
অপেক্ষা প্রাচীন নবন্ীপ অধিকতর গৌরবময় ছিল, তছিষয়ে সদোঁহ 
করিবার অধুমাত্রও কারণ নাই। কিন্তু আমরা যে নবদ্বীপের কথ 
বলিতেছি, তাহ! দ্বিতীয় যুগের নবদীপ। এস্থলে “যুগ” শব্দের একটি 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। নবদ্বীপের আদি ইতিহাদ অবশ্যই 
অক্ঞাত “নবদধীপ' বলিলে কোনও নৃতন দ্বীপ বলিয়া যণহাদের বিশ্বাদ, 
তাহাদের মহিত আমাদের মতভেদ আছে, কারণ এই “নব বা নূতন" 
শবের প্রক্কত অর্থ করিতে হইলে নব শবের অধ 'পাচীন+ হইয়া পড়ে। 
আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগ বর্তমান যুগ নহে, অথব! 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরবর্তী সময়ের কথা বলিতেছি ন1। দ্বিতীয় যুগ 
অর্থে, চৈতন্যমহা প্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ববর্তী সময়কে বুঝিতে হইবে। 
“চৈতন্তভাগবত*কার লিখিয়াছেন, “নবদীপের একটি ঘাটে 
ুর্ধ্যোদয় হইতে রাত্রি দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রতিদিন গড়ে সার্দৈক লক্ষ 
লোক ন্নান করিত ) গঙ্গাপুজা বা “গ্রহণ” অথবা অন্য কোনও উত্সবের 
সময়ে গ্রাঁয় একবিংশতি প্রধান প্রধান ঘাটে চতুর্দশ লক্ষ লোক সান 
করিগ্াছে, ইহা! দেখা গিয়াছে।” গড়ের হিন্দু রাঁজা স্ববুদ্ধি রায় এবং 
তৎপরবর্তা মুসলমান নরপতি হোসেন সা (খুঠীয় ১৪৯৮, মহাশয়দিগের 
সমপাময়িক গ্রস্থাবলীতে এ কথার প্রমাণ আছে। হণ্ঠার সাহেব বলেন, 
বর্তমান কলিকাতার লোকসংখ্যা! অপেক্ষা সে সময়ের নবদীপের লোক- 
'খ্যা চতুণ্ অধিক ছিল। নবদ্বীপ কোনও সময়ে সমগ্র বখের রাজ- 
ধানী ছিল না, অথবা বাণিজ্য ব! ব্যবসার জন্ত ইহা কখনও গ্রমিদধি লাত 
করে নাই--[€ 025 90009 89 ৪332 ০৫ 1651172, 17 0020 
[95006 09 10096 10005 010 1002 9০], সমগ্র নগরে 
“শিক্ষা 'শিক্ষ ভিন্ন সার কোনও চিৎকার শুনা যাইত না। নৌকায় 


দ্বিতীয় যুগের নবন্ধীগ। ৬৩ 


নাবিক, রাজবত্কমের বিপণিকার, নৃত্যকারিণী অভিসারিণী অথবা ক্রীড়া- 
শীল বালক, যাহাকেই দেখ, সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচন! সকলেরই মুখে 
শুনিতে পাইবে। গল্পে, তামাসায়, বিবাদে, বিবাদে, হান্তে, কৌতুকে, 
সংস্কৃত শান্তর চর্চ| সর্বত্রই পরিদৃশামান হইত। সামান্য সামান্য জাতির 
অশিক্ষিত লোকদিগরের মুখেও কথায় কথায় মংস্কৃত শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত শুনিতে 
পাওয়া যাইত। জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, «1১৩ 01৩ ৪১501170 
1068 985 (16 200819100০4 1010515028, 16 010 210 ্ 
016 90006) 8100706 006 101201 0183505। ৩1৩ 001918010) | ৰ 
6008000 10 1001160019] 0015115, ৪5 16 0)616 9৪5 10 0161 
01917635 1 0: 90110,” ধনলাভের চেষ্টা, রাজনীতির চর্চা যুদ্ধের 
সমাচার অথবা মুধলমান শাসনের দোষ খুগ নবদ্ধীপবাসীদের হৃদয়কে 
শর্শ করিতে পারিত না) 'পিক্ষা ভিন্ন অগ্য কোনও কথা যেন তাহাদের 
অভিধানে ছিল ন! বলিয়া! বোধ হয়। চাকুরী করা, নবন্বীপের ব্রাহ্মণের 
পক্ষে নর-পুরীষাপেক্ষা ঘৃণিত বলিয়৷ বিবেচিত হইত। মুরাগান মহাপাপ 
বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং সে সময়ে নবদ্ধীপ নগরে অথবা ইহার পঞ্চ- 


ক্রোশ মধ্যে সুরার দোকান ছিল ন|। জনৈক খৈষব নুরেথক লিখিয়া, 
ছেন [16 7900105 800 501061 01 [00099 1190 5001) 21) 
20151017001 501909] [01985015018 110 11000191100 785 
02171665010 06951519160 10 1016 ০1/.৮ টমাশ কার্লাইল 
বলেন, “11018110 89 1208105 50007 15, 5 11 ৪11 0018: 1101105 
1116 01000 00051069002) 2100 0%6110165 211 0011915.8 
কথাটি সত্য এবং মারগর্ভ; নবন্বীপের শিক্ষক ও ছাত্র নৈতিক চরিত্রে 


বলীয়ান ছিলেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। “কুকুরে 
এবং চাকরে দমান, এই প্রাচীন প্রবাদ নবদ্বীপের টোলের শিক্ষিত 
ছাত্রেরাই প্রথমে উচ্চারণ কবেন, ক্রমে রূপমনাতন দে কথার অন্ত 


৬৪ ধর্ম্মানন্দ-গ্রবন্ধীবলী | 


ও জীবন্ত কার্ধাকারীতা দেধাইয়াছিলেন। নবদ্বীপের ছাত্রের স্বাধী- 
নতা-প্রিয়তা খুব প্রশংসনীয় । 

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মতে, জ্ঞাঁনই কর, জ্ঞানই ধর্ম এবং জ্ঞানই 
মোক্ষ। জ্ঞানলাভ কর! মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও চরম উন্দেন্ট, ইহাই 
পণ্ডিতদ্দিগের অভিমতি। বালকের! চতুর্ঘ রংমর বয়ক্রমকালে শিক্ষা" 
মন্দিরে প্রেরিত হইত এবং কিছু শিখিতে সক্ষম না হইলেও পাঠার্থা- 
দিগের সহিত বিয়া থাকিত, ইহাতে অতি শিুকাল হইতে বালকের 
. শিক্ষার প্রবৃত্তি সহ প্রধলা হইয়া উঠিত; এখন যাহাকে “ভিশিপ্লিন” 
বলে, তাহাও শিশুরা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিত। দৌন্দর্ধা, বেশভূষা, 
ধন জম্পত্তি, উচ্চপদ, ক্ষমতা, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি ছিল না, কেবল 
চতুর্দিকে শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই দৃণ্ভ হইত না। নামাবলী গাঁয়ে 
দিয়া, ন্গরপদে, নগ্নশিরে, সামান্ঘ দেশী ধৃতী পরিয়া, বাস্াড়ন্বের চিহ্নমাত্র 
ন| রাখিয়া, শিক্ষকেরা অধ্যাপন। করিতে আদিতেন এবং বিদ্যার্থীরা 
ধোলা গায়ে অধ্যয়ন করিতে আমিত। পিতার! ভগবানের নিকট এই 
বলিয়৷ প্রার্থনা করিত, "ভগবন! দয়াময়! দেখ যেন আমার সন্তানটি 
শিক্ষিত হয়”) স্নেহময়ী জননী মহাশয়! জগদস্বার দিকে চাহিয়া করযোড়ে 
কাদিতে কাদিতে বলিতেন “দেখ মা! অভয়ে! আমার কণ্ঠাটি যেন 
শিক্ষিত যুবাঁর হাতে অর্পিতি হয়|” 

পর্ডিতের! নানা উপায়ে গ্রতিপাশিত হইত, সুতরাং অন্নবস্ত্রের 
চিন্তা কাহারও ছিল না। গুগগ্রাহী এবং বিদ্যোৎসাহীকে" উৎসাহ 
দেওয়া সেকালের ধনবান গৃহস্থের পরম ধর্ম ছিল। সাধুর সেবা, 
ভগবানের পুজা এবং পঙ্ডতের প্র্ঠিপালন, সেকালে হিন্দুগৃহস্থের 
নিত্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। মুদলমানেরাও হিন্দু পঙ্ডিতদ্দিগকে 
সাহায্য করিতেন । মুলমানেরা সংস্কৃত সাহিত্যের শরীবৃদ্ধি জন্ত সময়ে 


দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ। ৬৫ 


মময়ে ঘথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া শিয়াছে। 
দেকালের পর্ডিতকে দেখিলে, হিন্দু এবং মুমল্মান উভয়েই সম্মান 
করিত। বিদ্যানচর্ঠা জন্য দেকালের নবদ্বীপ অপূর্ঘ শোঁতা ধারণ 
করিয়াছিল। অসংখ্যাদংখয ছার ও অনংখ্যামংখা শিক্ষকের বাটার 
মগুথে তখন “বিদ্যাই ধর্ম” “বিদ্যাই কর্ম” '্ভ্ঞান হইতেই মোক্ষ” 


গ্রভৃতি কথ! লেখা থাকিত। হিন্দুদের দেখ! দেখি মুলমান মৌনবী 


গণও তাহাদের বাটার মন্ম,খে, পারস্তকবি দেখ সাঁদির বিরচিত । 
“বে-য়েলেম্‌ না তৌয়। খোদা রা মনাক? | 
কপিত লিথিয়া রাখিতেন | হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, সর্ধ্র 
বিদ্যার্থী দেখা বাইত। মভা-মমিতি প্রভৃতির অভাব ছিল না) স্যায়ে 
কচ কচি, বেদান্তের বকৃবকী, ব্যাকরণের বিতণ্ডা, দর্শনের দলাদলি, 
এ মকল নিত্যকর্মা ছিল। যেখানেই যাও, টুলে পঙ্িতদিগের অথবা 
তাহাদের ছাত্রদের কিনব! তৎগক্ষীয় লোকদিগের বিচারের ও বিতর্কের 
গতিধ্বনি গুনিতে পাইবে । পণ্ডিতদের দলাদলি লইয়। গ্রায়ই হা ভাহাতি 
লড়াই পর্যন্ত হইয়া বাইত ; অবশ্য একথা স্বীকার্ধা, পণ্ডিত বা তাহাদের 
শ্ষ্যুদিগের আত্মন্তরীতা এবং অধৈর্য অনেক সময়ে তাহাদের অগ্রশংসার 
কারণ ছিল। ঘাটে শ্সান করিতে গিয়া টোলের বিদ্যার্থীরা শান্ত 
লইয়। এমন বাদান্্রবাদ করিত যে, কোনও কোনও সময়ে পরাজিত 
সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়। গোপনে সন্তরণ দ্বার ভাগীরথী অতিক্রম 
করতঃ পাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইত। “চৈতন্ততাগবত”কার 
লিিয়াছেন, তাহার পিতামছের সময়ে, নবদ্বীপে মাত শত টোল ছিল। 
বৃন্দাবন কুঠার ম্বচক্ষে টোল দেখিয়! লিখিয়াছেন, “গ্রতি দিনে নানা 
দেশ হইতে সহজ সহত্র বিদ্যার্থীকে নবদধীগে আমিতে ও পড়িতে 
দেখিয়াছি। মহত মহত লোক, অন্তস্থানে শিক্ষা মমাপ্ত করিয়া! নবদধীপে 


৬৬. ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


গরীক্ষা দিতে আগিত। নবদীপে না আদিলে কাহারও লেখাপড়ার 
শেষ হইত না।” নবন্ধীপের বর্ণনা, করিতে গিয়। জনৈক লেখক 
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কেহ পণ্ডিতদিগের সাক্ষাৎ করিতে বা বিচার করিতে আদিত, 
কেহ বা বিদ্যার্থীদিগের ,শিক্ষা-প্রণালী দেখিতে আমিত, কেই বা 
কোনও দুর্বোধ্য বিষয়ের মীমাংদ! করিবার জন্য নবদ্ধীপে উপনীত হইত 
অথব! কেহ বা তাহার বিদ্যা্থী পুত্রকে দেখিবার জন আগমন করিত। 
এইরূপে নবদীপে নানা কারণে বছলোকের সমাগম হইত) ভাদ্রের 
'তরঙ্বভরা ভাগীরথীর হ্যায় নবদীপ নগর লোকে ভরা থাকিত। 
প্রত্যেক গলিতে টোলের অস্তিত্ব ছিল। ছাত্রদের নিকট হইতে 
ফিজ-্বরূপে অর্থ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল না। কেছ লেখাপড়। 
শিখিবার আকাঙ্ষা প্রকাশ করিলে তাহাকে লেখাপড়। ন। শিখাইলে 
মহা! অধর্ধদ বলিয়া বিবেচিত হইত। টোলের ছাত্রদ্িগকে পঞডতের। 
বিনা বেতন পড়াইতেন এবং অনেক ছাত্রকে খাইতেও দ্িতেন। 
যেটোলে অধ্যাপকের সংখ্যা অধিক থাঁকিত না, বড় বড় ছাত্রের 
ছোট ছোট ছাত্রদিগ্রকে অবকাশ মত পড়াইয়। দিত। 


কাবা, দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, 
আহুর্কেদ, স্থৃতি, মংহিতা, বেদান্ত, উপনিষদ, জিবেদ এই মকল 


দিতীয় যুগের নবীপ।. ৬৭ 


বিষয়ের আলোচনা! অধিকতর রূপে মে কালের নবদধীপের টোলমমূহে 
দেখা যাইত। ভ্তায়ের আলোচনার হৃত্রপা তখনও হয় নাই। 
বাঙ্গালী গণিতের! মিথিলার গিয়া ভা শিখিয়া গাসিতেন এবং 
মেই অন্ত মিধিললাবামীদিগকে "ওর বলিয়| স্বীকার করিতে হইত । 
মিথিলার পণ্ডিতের! বাঙ্গালীর অদাধারণ ধীশক্তি দেখিয়। মনে মনে 
তাবিন, প্বাঙ্গাণী জাতিকে সকল বিষয়েই অগাধারণ পণ্ডিত 
দেখিতেছি কিন্তু তাহাদের দেশে ন্তায় শাস্ত্র নাই। ন্তায় আমাদের 
হাতে থাকুক, তাহা হইলে উহীরাঁ আমাদের নিকটে শিষ্য 
বলিয়। পরিগণিত হইতে থাকিবে।” এই দময়ে নবন্ধীপে পণ্ডিত 
রামভদ্র ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন, কিন্তু গ্তায়ের গ্রন্থ ন! থাকায় 
মুখে মুখে ভায়ের সৃত্র সামান্তরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। বাস্থদের 
সার্বভৌম নামে ন্ুপ্রবিদধ বিদ্যার মিথিলায় গিয়া স্তায় শিক্ষা! £করিতে 
আরন্ত করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় ন্যাম শাস্ত্রের গ্রথম শ্লোকের 
প্রথম অক্ষর হইতে আরম্ত করিয়। শেষ হৃত্রের শেষ প্লোক গর্যান্ত 
এমন আশ্তর্ধ্যরূপে মুখস্থ করিয়া লইলেন যে, নবদীগে আদিয়। 
তাহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া স্তায় শাস্ত্রের আলোচনা! জন্ত এক গ্রকাও 
নৈয়ার়িক টোল-স্থাগন করেন। একজন লেখক নিথিরাছেন, 
£11015 21010956 300611710181 068 01 7385100% 92158%0]া . 
ঠা011016811960 115 206৮ এই বিদ্যার্থী বাস্থদেব পরিশেষে কেবল: 
বঙ্গের 'নহে, কেবল ভারতের নছে, মমগ্র জগতের মধ্যে একদন 
অনগ্যমাধারণ মহাগ্রাজ্ঞ পঙ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়! উঠিযাছিলেন। 
তিনি গৌতম বুদ্ধের গ্ঘ্ায় শান্্র* শিক্ষা করিয়া মিথিলা! হইতে: 
নবদধীগে আমিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে "চিন্তামণি”নামে প্রকাণ্ড: 
নৈয়ায়িক গ্রন্থ লিখিয়াছিনেন। তদনন্তর রঘুনদন এই ভ্ায় হইতে 


৬৮ .  ধর্মানম্দ-প্রবন্ধীবলী। 


জগধিধ্যা পবীধিতিণ খ্সথ গ্রধয়ণ করেন, কৃষাননের তত্ান্ও এই 
এই দীধিতির ফলশ্বরূপ। রথুনদনের গ্রদ্থ ২৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত । 
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সার্বভৌমের যশোরাশি যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া! উঠিল, তখন 

পুণা, কাশী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাঁঞ্চি, দ্রাবিড় গ্রভৃতি স্থান হইতে 

বিদ্যার্থীরা নবধীপে ম্যায় পড়িতে আসিতে লাগিলেন । উড়িষ্যার রাজা 

প্রতাপরুদ্র মার্ভৌমকে লইয়া গিয়া পুরীধামে এক প্রকাণ্ড টোল 

স্তাগন করেন। দার্বাতৌমের বিহনে নবদীপের রবি ক্রমে মেথাচ্ছর 
হইতে লাগিল। তাহার বিদ্যালয়ে যে সকল জগংদিখ্যাত পর্ডিত 
'বিদযরথীরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেশব ভারতী 
অন্ততম| মহাত্া কেশব ভারতীর গিত। নবদ্বীগের একজন মহাপর্ডিত 
ছিলেন। কেশবভারতী নান! বিদ্যায় শিক্ষালাত করিয়া অবশেষে 
সন্যাসাশ্রম অবল্ধন করেন, স্ুগ্রদিদ্ধ পণ্ডিত মাধবেন্ত্র পূরী কেশব 
তারতীর বহাধ্যায়ী। সার্ভৌমের শিক্ষা-ন্দিরে জগন্নাথ মিশ্র 
নাথে ্রীহট্র দেশীয় এক ব্রান্ষণ ছাত্র পাঠ করিতেন, ক্রমে "তিনি 
অনাধারণ পঞ্িত বলি! পরিগণিত হয়েন ; এই জগন্নাথ মিশ্র মহা প্রভু 
গৌরাঙ্গদেবের পিতা। এই নবদ্বীপে চৈতগ্ঠদেবও বিদ্যার্থী ছিলেন 
এবং নবন্ধীপে তিনি সর্বশাস্ত্রদশশী মহাপণ্ডিত হইয়া! উঠেন। এখন 
নবদীপ আর দে নবদীপ নহে, এখন, দেখানে বাহুদে সার্বভৌম 


'যম-মামধ্য।, ৬৯. 
নাই, কেশব ভারতী নাই) চৈতত্ত গ্রভৃনাই/--মাছে কেবল দগাদলি। 
ন্যাড়ানেড়ি এবং মময়-মেবক অর্থপিপাহ দলের কোনাহছল। 


ীধর্ানন্দ মহাঁভারতী। 


১ 


মংযঘ-মামথ্য | 


প্রাচীন হিন্দুর আধ্যাতব বিজ্ঞানশান্ত এবং আধ্যাত্ব বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
উপক্রমণিকা স্বরূপ ষড়দর্শন শান্তর, মানবীয় ভ্ঞানক্ষেত্রে অতি অপূর্ব 
পদার্থ! কঠোর তগন্ত। ও সাধন-প্রন্থত আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং গতীর 
চিন্তা! ও নিদিধ্যাসন গ্রস্ত দার্শনিক জ্ঞান এই উভয় জ্ঞানের মমবারে 
যে মহান্‌ পরাবিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রাতিভাধিক জ্ঞান হয়, নৈয়ায়িকদিগের 
মতে সেই জ্ঞানের উপযুক্ত সংজ্ঞা "রন্ষজান” ? হিন্দুর গ্তায় ([.0010 
দর্শন ও অধ্াত্ব বিভ্ানশাস্্ের মুমৃক্ষ মুনিদিগের এবং জীবনুক্ত খাষি- 
বর্দের প্রত্যারদি্ট প্রাড়বিবেকদ্দিগের আলোচিত ও বিশ্লেধিত এই 
ন্ষজ্জানের গভীর বিবেকপূর্ণ বিচার কি মুর, কি চমৎকার! আবার 
আরও অন্তঞ্রগতে গ্রবেশ করিয়া যখন এই ব্রহ্মজ্ঞানের শন্বর্তিনী বৃত্তি 
সমুহের প্রক্কৃতিপুঞ্ধের অনাধারণ শক্তি নিচয়কে সম্যক বুঝিতে পারি, 
যখন ৃ্মাপি সুক্মতর ন্বপে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া মনোবৃত্তি 
সমূহকে গরাবিষ্ঠোন্বুধিনী করিতে শিক্ষা! করি, তখন দেখিতে গাই, 
বন্ষজ্ঞানের গ্রাতিতাধিক সত্বা আরও উচ্চতর স্থানে সম্প্রধারিত হইয়| 
্থী্ঘ তায় ও দর্শনের চিন্তাদনৃত জ্ঞানকে তুচ্ছ করতঃ আর এক অপূর্ব 
প্রকীর্ঘ অন্তর্জাগতিক জানে ত্ময় হই গড়ে, সেই গ্রবীর্দ জ্ঞান 


৭৩ ধর্মাননা-প্রবন্ধীবলী | 


সর্ধরদাই কার্ধ্যকরী (2০৮০) এবং সর্বদাই “ন্গাঁশীল (21205021) 
ভাবে পরিণত হয়, সেই জ্ঞানের কার্মকারী শক্তির নাম (দার্শনিক শান্তর 
মতে ) “যোগ” ? বেদান্ত দর্শন মতে যোগ সদতই সকর্মাক, কখনও 
অকর্ণাক নহে। হিন্দুর আধ্যাত্িক বিজ্ঞানপান্ত্র সমূহের হৃত্র ও নীতি 
অনুসারে বিচার করিলে জানিতে পারি, যোগের প্রাথমিক অবস্থার 
পরিভাষা! চিত্তবৃত্তির নিরোধ, দ্বিতীয় অবস্থার পরিভাষ! অতিরিন্ত্য়িক 
প্রতীতি *এবং তৃতীয় বা চরম অবস্থার ফল বা নাম তুরীয়াবন্থা, যাহার 
নামান্তর তথৃয়তা, বিশিষ্ট সযপ্তি, কৈবল্য মুক্তি অর্থাৎ ব্রদ্ধানন ব| 
অক্ষয় পরমানন্দ। এই মুক্তি বা বন্মানন্দ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেষ্ট, 
ইহাই গুত্যেক সাধন ও সাধকের বিশিষ্ট "জ্ঞাপ্তি* অর্থাংচারমিক ঈপ্ম| 
এবং ধ্যান ও ধারণ! জনিত তত্বজ্ঞানের সর্বশেষ ফল। এই আবস্থাগ্ 
উপনীত হইতে গেলে বেগবতী সর্বতোনুখিনী চিত্তবুত্তির নিরোধ 
করিতে হয়, কারণ *চিত্তবৃত্তিসমুছের নিরোধের নামই যোগ; অভ্যান ও 
বৈরাগ্য ভিন্ন এই প্রমাথিনী চিত্রবৃত্তির নিরোধ হয় না|” (পাতগুল। ) 
এই বিপ্রকার্ষিত চিত্দমূহকে সং্প্রদারিত করিয়া কেন্দ্রীভূত করিতে 
পারিলে যে অপূর্ব অমানুষিক সামর্ঘ্ের উত্তব হয়, তাহার নাম সংযম- 
সামর্থ্য, ইহারই অপর নাম ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তিকে বুঝিলে পর- 
বহ্ধকে বুঝা যায়, কারণ ব্দ্গবিগ্ঠার মূলে ইচ্ছাশক্তি কারণের কারণ 
হরূপ- ভিত্তির ভিত্তি শ্বরূপ--গ্রচ্ছররভাবে অবস্থান করে। চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ হইয়া! চিত্তগুদ্ধি জন্মিলে, মেঘাবৃত হুর্য্যের স্ঠাঁয়। ভন্মাচ্ছাদিত 
বধির স্তায়, নৈকতাবৃত ফন্তুনদের স্তায় অথব! ্তস্তাচ্ছাদিত পৌনস্ত- 
বাণের স্তায়, ইচ্ছাশক্তি অপূর্ব অলৌকিক ক্রিয়া সমূহ নিষ্পাদনে সমর্থা 
হয়। ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ উৎকর্ধে সম্পূর্ণ বর্ষজ্ঞান হয়, আবার ইচ্ছা" 
শক্তির অবনতিতে মনধষ্য ব্র্ধানদদ উপভোগে বঞ্চিত থাকেন, এই অন্ত 
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ুক্মর্শী বিবেকী হিন্দুর স্তায়, দর্শন এবং আধ্যাগ্সিক বিজ্ঞানে ইচ্ছা 
শক্তিই মকল গ্রকার যোগশক্তিং সকলগ্রকার অনুভূতি শক্তি, মকল- 
প্রকার জানবিজ্ঞান শক্তির মৃলীভূত কারণ বলিয়! উদ্লিখিত হইয়াছে; 
এই মংঘম-নামর্ধা, ব! ইচ্ছাশক্তিই বহ্ধবিদ্যার দর্বপ্রথম ও. সর্ব প্রধান 
উপকরণ) চিতততদ্ধি, সাধন এবং আত্মিক উন্নতির পথে ইচ্ছাশক্তি 
আমাদের উপদেশক ও গ্রদর্শক। ইচ্ছাশক্তিই বেদ ও পুরাণ এবং 
বাইবেল ও কোরাণের মূলমন্ত্র; বৌদ্ধ, গারদী ও ছৈনের ধর্ম, ধর্মবিশ্বা ও 
ধ্মশান্ত্রের অধিষ্টাত্রী দেবীরূপে ইচ্ছাশক্তিই স্বর্ণ পিংহাসনে অধিটিতা। | 
যাহার ইচ্ছাশক্তিতে অভ্যাদ বা বিশ্বাস নাই, তাঁহার ব্রঙ্ধজ্ঞান জাত 
হওয়া! কঠিন হইতেও কঠিনতর এবং সম্পূর্ণ অসন্তব। 
খোগীরা এই ইচ্ছাশক্িকে সংষম-সামধ্য এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, 
কারণ ইচ্ছাশক্তি সংঘমতার সন্ততি) সংযয়ে সামর্থ্য জন্মিলে যে অনি 
চনীয় অমানুষিক শক্তি হয়, তাহাই বলে গ্রকৃতির উপরে মানবের 
আধিপত্য জন্মে এবং তাহারই বলে জগতের সকল ধর্মশান্োত্ত 
মহাপুরুষের| অলৌলিকক্িয়া নমূহ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছাশস্তি 
সম্বন্ধে দুই একটি প্রয়োজনীয় দার্শনিক কথার সংক্ষেপে এই স্থগে 
আলোচন! করিব | 
আমর! চারিদিকে যে সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তত্বচিন্তকগণের 
মতে, মে সমস্তই শক্তির রূপান্তর বা! অবস্থান্তর মাত্র। পণ্ডিত আন্ড্- 
জ্যাক্দন্‌ ডেভিম্‌ “ক্ষিত্যপতেজোমরুং এই ভৃতচতুটয়কে শৃঙ্ম তম 
অবিনশ্বর পদার্থের গ্ৃতম পরিণতি বলিয়া গ্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
অধ্যাপক টিগডেলের শক্তিবাদ অনুমারে, ভৌতিক পরদার্ঘমাত্রেই শক্তির 
বিভিন্ন রূপ, শক্তি হইতে পৃথগভূত পদার্থ অগ্রপিধ ও সত। শূন্য 
অবস্ত মাত্র। 
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কিন্ত, এই শক্তি ম্বরূপতঃ কি? ভৌতিক বিজ্ঞানের অভিমতে 
উহ! গতি ও স্থিতির নিয়ামিকা বা নৈমিত্বিক কারণ (8201 
08099) অধ্যাপক টিগেল শক্তিকে কগিলের সাথ্া-শান্্রো্ 
“প্রধান” নামক শক্তির সায় চেতনাপরিশূন্ত অন্ধশক্তি বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন। পরস্থ সংবিদ্তত্ববিদগণের মতে, চৈতন্য ও শক্তি,জল এ 
তরঙ্গের স্তায় "সম্পরিষক্ত” অর্থাৎ একতাগ্রাপ্ত। উহাদের একতর 
অন্ততর হইতে বিবিক্ত (41561715890) হইতে গারে বটে) কিন্ত 
কোনক্রমেই পৃথগভৃত (50১91466) হইবার নহে। এতন্মতে 
“অন্ধশক্তি” একটি স্ববিরোধী (5016 0070016010 ) শব দমন 
মাত্র। | 

শক্তি, স্থল ও সৃষ্মা, ভৌতিক ও অভৌতিক, বা অন্তরঙ্কা ও বহি- 
রঙ্গ ভেদে ছুই গ্রকার। অনন্ত আকাশ, বিচিত্র বহিরঙ্গ! শক্তির জীবন্ত 
ক্রীড়া পরাঙ্মণ। এই বহিরঙ্গা শক্তিই, এক সময়ে, স্ুবিমল চন্দ্রালোকে 
নিরমুদ নভোমগ্ প্রদীপ্ত করিয়া অনুপম সৌনর্ধে গ্রাণ মন বিমো. 
হিত করে) আবাঁর পরক্ষণেই আকাশ ঘন-ঘটায় মমাচ্ছন্ন করিয়া! অশনি 
নিপাতে ও বারিবর্ষণে দর্শককে ব্যাকুল ও যন্্রাগিত করিয়া তুলে । 

'মপর উন্নতমুখী আত্মা, অন্তরঙ্গ! শক্তির যেন একটি জীবন্ত সমর- 
প্রাঙ্গণ। উহাতে অহমিশ কত শক্তি যে কত শক্তির উপর প্রতিদন্দী 
বল প্রপারিত করিতেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে কত দিচিত্র শক্তির যে 
উদয় ও বিলয় ঘটিতেছে ) পলকে পলকে কত প্রস্প্ত শক্তিই জাগ্রত 
আর কত জাগ্রত শক্তি যে গ্রস্ত হইতেছে,কে তাহার সংখ্য| করিবে? 
আর কেই বাঁ তাহার ইয়ত্তা করিবে? | 

বিচিত্র বহিরঙ্গা শক্তি, পরমাণুপুঞ্জের অগ্র-পশ্চাৎ গতি সঙ্গত 
করিয়! পদার্ঘ-বিশেষকে যেমন শব্বায়মান, তেঞ্জমান, আলোকময় 


বম-সামথ্য। ৩ 
কিনব! ভড়িৎ সম্পন্ন করে, অন্তরঙ্গা শক্তিও তেমন মানুষের অস্তঃ- 
করগকে কখনও উৎসাহে ক্ষর্ভিমানু কখনও বা নৈরাস্তে নিমজ্জমান, 
কখনও কার্ধ্যনিষ্ঠ এবং কখনও বা অবনারগ্রন্ত করিয়া তুলে। ইহারই 
প্রভাবে মানুষ একবার ভাবলহরীতে আন্দোলিত হয়! সৌম্যমূর্তি 
ধারণ করেন, আবার পরক্গণেই রোষকষায়িত লোচনে কম্পিত কলে- 
বর হইতে থাকেন। 

:€0080000091010 1781667 নামক মৌলিক উপারদানকে 
যেমন প্রক্কতিবিং পণ্ডিত বহিরঙ্গ| শক্তির মূলদেশে নিরীক্ষণ করেন, 
ইচ্ছাশত্তিকে ও অধ্যাত্মবিং পণ্ডিত তেমত অন্তরক্কা শক্তির মূল প্রর- 
বণ রূপে দেখিতে পান। নৈয়ায়িকগণ এই ইচ্ছাশক্তিকে অন্তজ্জগতে 
সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া! বলিয়াছেন--“ইচ্ছা! হইতে কৃতি, 
কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়! জন্মে ৮ যোগশাস্তরোক্ত 
“অনিমালধিমাদি" অষ্টসিদ্ধির অন্তভূতি প্প্রাকামোর” অভ্যন্তরে 
আমর! ইচ্ছাশক্তিরই প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণ ইচ্ছাশক্তির নিয়তম বিকাশের অবস্থা বিশেষকে 
১0০00080165 0 10956000190 এবং ৮9610169615201017+ 
এই ছুই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মিস কব. ইচ্ছাশক্তি কার্ধ্যকে 
তিন ভাগে বিভক্ক করিয়াছেন। যখ৷ ইচ্ছা-সাপেক্ষ, (৬০107091%) 
ইচ্ছানিরপেক্ষ, (100110691) ও ইচ্ছা-চলিত (৬০1100121)। ইহা! 
জড়জগতে “কিরূপে আপন প্রভাব বিস্তার করে, তৎমত্বন্ধে একজন 
ইংরেজ পঙিত লিখিয়াছেন £-. 

অগ্রে আমর! ইচ্ছ। করি। অতঃপর এঁচ্ছিক স্নায়ুর অভান্তরস্থ 
তাড়িত আলোড়িত হয়; আলোড়িত তাড়িত রক্তসধশলনকারিণী 
ধমনীকে প্রকম্পিত করে; প্রকম্পিত ধমনী মাংসপেশীমমুহ সন্তুচিত 
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করে; সঙ্কুচিত মাংদপেশী বাহু উত্তোলন করে; উত্তোলিত বাঁই 
অবশেষে ঈগ্গিত বস্ত আনয়ন কর ।” 

পদার্থের কিরস্ত অবস্থায় আবিষবর্ভা, জুকস্‌ সাহেব. এই ইচ্ছ। 
শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলিয়াছেন--"মানবের এমন একটা 
শক্তি আছে, যাহার পাহায্যে বিন! স্পর্শে কঠিন বস্তুর তার বৃদ্ধি কর] 
যাইতে পারে; না ছুইয়া কোন জিনিদ নড়ান যাইতে পারে) ন| 
ধরিয়া ভারী জিনিদ শুন্ে ঝুলান যাইতে পারে এবং প্রত্যক্ষ কারণ 
ব্যতীত শব্ধ উৎপাদন কর| থাইতে পারে | 

ফলতঃ অন্তর্জাগতিক শক্তি সমূহের মধ্যে ইচ্ছাকেই অধিশ্বামিনী- 
রূপে নির্দেশ কর! যাইতে পারে। পঞ্চ জ্ঞানেত্টিয় ও কর্শেন্ডিয়-পঞ্চক 
ইহারই প্রভাবে জ্ঞানাহরথ ও কর্মনু্ঠানে রত। ইহারই আদেশে 
স্মৃতিশত্তি সঞ্চালিত ও বুদ্ধিবৃত্তি দাদৃগ্ত-বৈসাদৃগ্ধ সঙ্গতি-সন্ধানে নিয়ে' 
্রিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছার দাদী? ইচ্ছার আদেশেই পরিচালিত 
ও পরিশাদিত। ইন্দ্রিয়ণণ যখন শ্রেয়; পথ পরিত্যাগ করিয়] 
গ্রেয়পথ আশ্রয় করে, তখন অন্তর-নিহিত শুভসংস্কাররূপ প্রস্তররাশি 
নিক্ষিপ্ত করিয়া কে তাহাদের গতি সংরুদ্ধ করে? বূপরসাদি বাহা- 
দৌনাধ্য যখন মোহন দজ্জায় সুনজ্জিত হইয়। অস্তরায্মাকে দাসত্বের 
বদ্ধ করিতে প্রয়াী হয়, তখন কে বিবেক-কঞ বিনিঃহ্ত সুমধুর 
সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহার অনিতোর বন্ধন উন্মোচনে 
প্রবৃত্ত হয়? অহঙ্কারের অনুনঙ্গিনী ভুগুগ্গা, ঘখন সাধু ব্যক্তির সাধু 
্ল্পের উপরে দৃরতিদদ্ধির কালিম! মংমিশ্রিত করে, তখন কে 
অনুতাপের গতীর নির্ধোষে প্রাণকে প্রকম্পিত ও সন্ত্রাদিত করিয়! 
ততপ্রবৃত্ির পু সংকোচন করে? আর কেই বা উনীয়মান 
প্রবৃত্বির তমদাচ্ছন প্রদেশে জানের শুভ্র কিরণজাল বিকিরণ করে? 
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ইচ্ছাশক্তি ব্যাঞ্ি ও বেগের বিষয় চিন্তা করিলে মন বি্বপ্নে 
স্তত্তিত হয়। জড়পদার্থের ব্যাপকতু! আর কত? আধ ছটাক জলযান 
বাঞ্প, আধ ছটাঁক প্লাটিনম্‌ অপেক্ষা সার্দী দুই লক্ষগ্ুণ অধিক পরিমাণ 
স্থান ব্যাপিয়। থাকিতে পারে $ বিদ্যুৎ এক ম্নেকেণ্ডে চন্ত্রলোকে গমন 
করিতে পারে; আলোক কম্পন এক মুহূর্তে এক লক্ষ ক্রোশ অতি- 
বাহন করিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি গ্রপঞ্চশীলতায় যেন জলযানের 
বাপ্ডি, বং ক্ষিপ্রকারিতায় যেন আলোক-কম্পন ও বিছ্যুত্ধেগকে ও 
পরাস্ত করিয়! ফেললিয়াছে। উহ! এক মুহূর্তে মনকে শবর্ণ, মর্ডা, 
পাতাল পরিভ্রমণ করাইতে পারে। এক মুহূর্তে তুষারমণ্ডিত 
হিমান্রি-শিথরের তরুণ অরুণের তরল-কাঞ্চন-কিরণ-শোতা সন্দর্শন 
করাইয়া, ঢ্যুলৌকবিলম্বিত জ্যেতিষ্কমগুলীর কৌমুদী-তরক্গ-তঙ্গের 
সৌনরধ্-উন্মাদে নি্প্ন করিতে পারে। উহা এক মুহূর্তে সংসারানল- 
সন্তপ্ত প্রবৃত্তি-গ্জুষ্প্রাণকে নিথিল প্রপঞ্চের আদক্তি-শৃঙ্গল ভগ্ন 
করিয়া দেশ-কালাতীত সমখ,বান্‌ সত্তার হদয়*মোহনকারী পূর্ণ পবিত্র- 
তার সৌন্দর্য্য বিলীন করিতে পারে । উহার ব্যাপ্তির কথ! কি আর 
কহিবঃ এমন ইন্জিয়বৌধ নাই, এমন প্রত্যক্ষ নাই, এমন অনুমান 
এমন উপলদ্ধি নাই, ধাহা'র মূলে উহাকে আদি কারণরূপে নিণাঁত 
করা না যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, মানবেচ্ছা সর্বার্থদাথিনী। 
মানুষের অভিলষনীয় এমন কিছু নাই, যাহ! উহার করায়ত্ত নহে। 
রঘু, অর্থ কাম, মোক্ষ উহ্থারই অধিকৃত সম্পদ । 

আবার অগ্তদিকে দেখিতে গেলে, উহার ন্তাঁয় ভীষণ বৈরী আর 
দ্বিতীয় সন্তবে না। ভূমগ্ডলে যত সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছে, হত 
বোমহর্যপ রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটন! সঙ্ঘটিত হইয়াছে, নর-রুধির-ধারায় যত 
নমরগ্রাঙ্ণ প্লাবিত হইয়াছে, তন্সুলে ক্মামরা! উহারই অব্যর্থ, দন্ধান 
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ও ফলোপধায়িনী চেষ্টার চিন্ত দেখিতে পাই। তুমগুগে নোগেলিয়ন 
বোনাপার্টের স্ভায় মহাবীর বোধ হয় আর জন্মে নাই। সিগর, হানিবল, 
ও আলেকজাগার প্রভৃতি বারগণের প্রতিপত্তি গ্রদারণের পথ, 
ত্রাহাদিগের অভিভাবক ও অপরাপর ব্যক্তিগণ অনাবুত করিয়া যাঁন। 
কিন্ত নেগোলিয়নের পক্ষে সেইরূপ স্থযোগ সন্তাবিত হয় নাই। ইন্দি 
সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করির! একমাত্র ইচ্ছা-শক্তি-সঞ্চালনেই 
অষ্টাশ শতাববীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইউরোপথণ্ডে 
প্রধান ব্যক্তি বলিয়৷ পরিগণিত হন | কি স্থিরনিশ্্নতা, কি গ্রবেচ্ছতা, 
কি বুদ্ধি-পরিচালনা, কি বহুজাতির গ্রতিকুলে শক্তি-সঞ্চালন ইত্যাদি 
বিষয়ে শীর্স্থান অধিকার করিলেও জিগীযাবৃত্তির সমধিক 
প্রবলতা। হেতু ইহার জীবনে কি শোচনীয় পরিণামই সঙ্ঘটিত 
হইয়াছিল! 

ইচ্ছশক্তির সমীচীন ম্বাধীনত| সম্তাবিত কি না, এ কুটগ্রশ্ন লইয়। 
দার্শনিকদিগের মধ্যে যুগ-যুগান্তর হইতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। 
কেহ কেহ ইচ্ছাশক্ির সর্বতোমুধী গ্রভৃতা স্বীকার করিয়াও উহাকে 
দব্শৃঙ্খলপরিহিত। পিঞ্ররুদ্ধা বিহঙ্গীর স্তায় পরাধীন বলিয়! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি এই £--লাগতিক পদার্থের স্তান্ 
ইচ্ছাশক্কিও কার্ধ্য-কারণ-তত্বের অধীন। প্রবৃত্তি মন প্রতিকূল 
কারণে সম্কুচিত এবং অনুকূল কারণে প্রদারি ত হয়, ইচ্ছাশক্তির আকু- 
ঞন-প্রদূরণও তদ্রপ নিয়ম'তম্ত্রের অধীন। পরত, ইহাদের গ্রতি- 
যোগিগণ বলেন, ইচ্ছা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। অনুকূল বা 
গ্রতিকূল কারণ ইহাকে কেন্ত্র-্রষ্ট করিতে মমর্থ নহে। ইহা সম্মানের 


পু 


কারণ সত্তেও মানুষকে প্রহ্থষ্ট করে ন! এবং অপমানের কারণ বর্তমান 


থাকিলেও অভ্তঃকরণকে বিষান্দে বিষ করে না। ইহা, বিদরযীর 
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জয়োললালে, বালকের ভুধাময় হান্তে, শোক ছুঃখের নিদীরূগ কশাঘাতে, 
প্রগয়াম্পদের,দুখময় গ্রেমালিঙ্গনে অবস্তঃকরগকে দমভাবাপন্ন করিয়া 
রাখিতে পারে। এই ইচ্ছাশকতির শ্বাধীনতাই মানব মহত্বের প্রধানতম 
কারণ। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মানুষের অন্তরে গভীর দায়িত্ব বোধ 
বর্তমান। ইহা'র একান্তিক অসভাব হইলে, মনতুষ্ে আর গ্রস্তরে 
কোনই ইতর-বিশেষ থাকিত না। 

ফলতঃ এই ইচ্ছাগক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বামকারী ব্যক্তিগণই পর্বত- 
যমান বাধাবিদ্বকে বজবদ্ধলে বিদুরিত করিয়! গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হয়েন। এই জীবন্ত বিশ্বাসের প্রবল পরাক্রমেই ফোষ্টার সাহেব 
কলিকাতা৷ হইতে স্থদূর দেন্টপিটামর্বর্গ নগ্ররে স্থলপথে উপনীত হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জীবস্ত-বিশ্বামই নেপোলিয়নকে নীহার- 
মণ্ডিত আল্পস্‌ পর্বতের অন্কীণণ বত্বতেদ করিয়া অস্রীয়াসমরে বিজন 
নিশান উড্ভভীয়মান করিতে মমর্থ করিয়াছিল। গ্যারিবন্জীর-পরো- 
গকার স্পৃহা, ও ম্যাটমিনীর ন্বদেশ-গ্রাণতার মূলেও আমরা উহারই 
সজীব প্রভাব সনর্শন করি। এই তীর সংবেগশালিনী ইচ্ছাশক্তিই 
একদিন উ্ধাআ্োতম্থিনীবৃ্ধি বিক্ফ'রিত করিয়া প্রাচীন ভারতে প্রন 
পরাক্রমে কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগ্ণ, মহেশ্বর প্রড়ৃতি দেবগণ, বালথিল্্য 
প্রভৃতি খষিগণ, মোমেখর প্রভৃতি ভূপতিগণ, গোবিন্দ ভগবংগাদাচাধ্য 
গোবিন্দনায়ক, চর্ধাট, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কনণায়ন প্রভৃতি 
দিদ্ধগণের গ্রাণকে পরম-পুরুযার্থ-মাধন"্ম্দিরে নিদ্ধাসনে সমামীন : 
করিয়াছিল। বাগধি অন্বরীষ, দেবষি নারদ, মহষি পর্বত প্রভৃতি 
গরম তক্তগণ, এই ইচ্ছাশক্তির প্রবলত্ব সজ্ঘাতেই অনস্তশীর্য। প্রবৃত্তির 
ম্তক চূর্ণ বিচ্ণ করিয়া, সেই অতীব স্থনারের অনবদ্য মহিম! 
গরমানন্ে পরিকীর্তন করিয়াছিলেন। 
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যে কোনও ধর্মই বল, ধর্ষের চরম উদ্দেশ অকাটা বা অথও সুখ, 
শন্কারের! এই অথওড স্থখকে ব্রদদানন্দ বা অব্যয় পরমানদ্দ এই গৌর" 
বান্বিত সংজ্ঞায় সম্মানিত করিয়াছেন। বেদীস্তীদিগের মতে অভাবের 
পূরণের নাম সখ, নৈয়ায়িকদিগের মতে অভাবের নাশ বা বিনাশের 
নাম সখ । স্তায় ও দর্শনে ধর্মৃতত্ব লইয়। এই মহাপ্রভেদ!! অভাব 
পূরণের বৃত্তির নামই চেষ্টা, কিন্ত "নিরগ্ি ও নিষ্ক্রিয়” ব্যক্তিই স্ায়শান্ত্রে 
যথার্থ পরব্রন্ষের উপানক ও যথার্থ ব্ন্মানন্দের ভোগী। নৈয়ায়িকের 
মত পরিস্কটতর ও সুন্ারতর বলিয়া বোধ হয়। অভাবের (30108- 
2039) যত হ্াসতা হয়, ততই চেষ্টার হাঁসত। হয়, চেষ্টার হাসতায় দুঃখের 
অবসাদের হাদতা! হয়, চেষ্টার হামতায় মনুষ্য কর্মকে পরিত্যাগ করিয়া 
জ্রানকে আশ্রয় করে এবং তত্বজ্ঞীনের পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ 
শনৈঃ অগ্রসর হয়। পবিত্রতা, সাধুতা, সরলতা, মৌলন্যতা, ত্যাগ 
দ্বীকাঁর পুভৃতি ধর্মের লক্ষণ, সুতরাং এইগুণির অভাবে ধর্মদাঁধন হয় 
না, এই গুলির পরিণতি (0916916) জঙ্ঠ গ্রবল! ইচ্ছাশক্তি বা সংযম 
সামর্থের নিতান্ত গ্রয়োজন। সংযত পুরুষই "পুরুষ ব্যাপ্র”, যাহার 
ধযম-সামর্থা-জন্মিয়াছে তিনিই ধার্মিক। এই মংঘম পামর্থ্য বা! ইচ্ছা- 
শক্তিই সকল নখ, মৌতাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কাদণ। হিন্দুর এই 
সংযম পাঁমর্থ্য জগতের ইতিহাসে প্রবাদ বাক্য দূ প্রথধিত; আবার 
কি সংযম সামর্থ্য ভারতকে উন্নত দেখিতে গাইব? ধর্মবলই প্রকৃত 
বল, সং্ঘম সামর্ধাই ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপাদান। এই 
সামর্ঘ্য হইতে সকল দামর্থ উদ্ভুত হয়,ইহ| ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির: 
বিধায়িকা। তাই হিন্দু! আইল আমর! আবার আমাদের প্রাচীন আধ্য 
পিতু পুরুষদিগের ন্যায় পংযম-সামর্থ্য শিক্ষা করিয়া ইচ্ছাশক্তি বলে 
ইহলোকে দংদারকে আনন্দাগারে পরিণত করি এবং পরলোকে অব্যয় 
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 অমৃতপাঁগরে দিমগ্র হইয়। সেই প্নতাম্‌ শিবম্‌ হুদ্দরম্” সঙ্চিদানন্দ 
পরত্রদ্ধে পরমানন্দ ভোগ করি। ॥ 


প্ীধর্মানন্দ মহাঁভারতী। 


সপ্ত প 


বাবা ব্র্দানন্দ। 


মধ্যভারত গ্রদেশে আমীরগড় নামে এক প্রসিদ্ধ, গ্রাচীন ও 
প্রশস্ত দুর্গ আছে, এই ছুর্গ অনেক বংসত্ধ কাল ব্যাপিয়।৷ মহারাস্্ীয- 
দিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, এক্ষণে বৃটিশরাঁ্গ ইহার একমাত্র স্বত্বাধি- 
কারী ও অধিকর্তা । বড় বড় রাজ! ও নবাবের! রাজনৈতিক অপরাধে 
দগডযোগা বলিয়া স্থিরীক্কৃত .হইলে, এই দুর্গে করারুদ্ধ হয়েন। 
আনীরগড় £(558272811)) পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এই 
পাহাড়ের তলদেশে, ময়দানের উপরে, ছোট বনের পার্শে, এক হিন্দু 
সাধু অবস্থান করিতেন, তাহার নাম ব্রদ্ধাননা। ব্রক্ধানন্দের “ধুনীতে” 
চব্বিশ ঘণ্টাই মমভাবে আগুন জলিত। এই অত্যাম্র্ধা ক্ষমতাসম্পন্ন 
শাধু বনের ভিতর হইতে বড় বড় বিষাক্ত সর্প ধরিয়া আনিয়া, 
তাহাদের বিষপান করিতেন, ছোট ছোট চিত বাঘ ধরিয়। আনিয়। 
ধনীর ার্থে বাই রাথিতেন, বিপুলবপু বুষদিগের গ| ধরিয়। শূন্তে 
উঠাইতে গারিতেন এবং অভ্রভেদী অতুচ্চ অশ্বথ মহীরুছের অগ্রভাগে 
দণডয়মান হইয়া! অবলীলাক্রমে ভূমিতলে লক্ক প্রদান পূর্বক পথিক- 
বর্ধকে চমৎকৃত করিতেন। বর্ষার জলে, মাঘের শীতে অ্থব। 
জোটের গ্রচণ্ড রৌদ্ধে তাহাকে কেহ উদ্বেলিত হইতে দেখে নাই। 
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তিনি কখন গ্রজলিত হুতাশন মধো ছড়াইয়া তগশ্চারণ করিতেন, 
কখন তিনি চারি ঘণ্টা! কাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ুর্ঘ্ের দিকে তাকাইয়| 
বেদাবৃতি করিতেন, কখন ব| পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়! 
পক্ষাধিক কাল পর্ধাস্ত অদৃষ্ত থাকিতেন। ছুর্গ মধ্যে যে সকল ইংরা্জ 
সেনা থাকিত তাহাদের কাণ্ধেন ও কর্ণেলের! বাবা ব্রক্ষাননাকে 
অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন । তাহার ধূনীর কেবল ভন্ম ব্যবহার 
করিয়। অনেক গোর! সৈনিক উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিল। 
ক্রমে ক্রমে বাঝ! রদ্মাননেনর অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া 
নান' স্থান হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক তাহাকে দেখিতে 
আসিতে লাগিল, ব্রহ্গানন্দ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আসিরগড় 
পরিত্যাগ পূর্বক গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গোয়ালিয়র 
গ্রদেশে মন্দেশ্বর নামে একটা প্রাচীন ও প্রদিদ্ধ নগর আছে, ইহার 
চারিদিকে্পাথরের উচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে “ক্ষুদ্র নদী। 
এই নদীর ধারে একটি তিস্তিড়ি (তেঁতুল) বৃক্ষ ছিল (উহা এখনও 
আছে) এই বৃক্ষের তলে সাধুজী উপবেশন করিলেন। ত্বাহার সঙ্গে 
একথানি ব্যাদ্র চর্ম, লৌহ নির্মিত একটা যি এবং মৃত মানুষের মাথার 
থুলী নির্পিত একটি জলপাত্র ছিল। মনেশখ্বরের অপর নাম 
“মন্দোৌর” (8[57-5487) এধানে রেলওয়ে ট্রেশন ছে, !ইহা ইণ্ডি- 
যান মিড়লাগু. রেলওয়ে লাইনের উপরে অবস্থিত। পন হইতে 
সহর দেড় মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে। মনোশ্বরের অধিবাসীরা 
বল্পভাচার্ধ্য মম্প্রদায়তৃক্ত পরম বৈষ্ণব সহরের হিন্দু ও মৈন সকলেই 
নিরামিবাশী। প্রধান প্রধান লোক মাত্রেই আমিষ তক্ষণের মন্পূর্ণ 
বিরোধা, অধিক কি, নদীতে কেহ মাছ ধরিলে তাহাকেও শান্তি দিবার 
অন্ত ইহাদের একটা দেশীয় আইন আছে। এখানে মত্ত বা মাংদ 
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কেছ খাঁয়ন। এবং প্রকাশ ভাবে কেহ তাহ! বিক্রয়ও করিতে পারে ন|। 
হৃরাপানেরও দৌষ এখানে নাই বলিলেই হয়। আমি যে নাধুর কথ। 
লিখিতেছ্ি, ইমি ঘোরতর তান্ত্রিক, সুতরাং মদ্যপান এবং মংস্য ও 
মাংস ভক্ষণে ইনি অতিশয় গত্যন্ত ছিলেন। এতস্িপন গাঁজা, আফিং, 
চরশ, সিদ্ধি এবং তামাকু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। আহাগ্র 
করিতে 'বমিলে একজন প্রকাণ্ড পঞ্জাবী গালোয়ানের ছুই বেলার 
খোরাক তিনি এক বেলাতেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতেন, অথচ 
কোনও দিনে কোনও দ্রবোরই তাহার অভাব ছিল না। শান্ত্রকারের| 
বলেন, “মহাপুরুষিগের কি কখনও অভাব থাকে? যিনি প্রকৃত 
মহাপুরুষীয় পথে পৌছিতে পারিয়াঁছেন, তাহার কোনও বিষয়ে 
বাস্তবিক আসক্কি নাই, তাহার প্রকাশ্ত আনক্তি প্রকৃত আদক্কি নহে, 
ইহা পদ্মপত্রে বারির স্তায় নিশ্লিপ্তিব্যঞ্জক ভাঁব মাত্র ।” 

পূর্বেই বলিয়াছি, মন্দেশ্বরের ছোটনদীর ধারে তিস্তিড়ি বৃক্ষের তলে 
বাবা বহ্গানন্দ একাকী থাকিতেন, তাহার সেখানে আগমনের কথ! 
কেহ জানিত না। নদীর ধারে লোকের বদতি ছিল না, ( এখনও 
নাই) সুতরাং লোকের যাতায়াত প্রায়ই দেখা যাইত না। নদীতে 
কদাপি কেহ স্নান করিতে আপিলে বাবাকে দেখিতে পাইত বটে, কিন্ত 
তাহাকে শ্থুরাপান ও মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়! দর্শকগণ দ্বণার মহিত 
মুখ ফিরাইয়! লইত এবং তীহাকে শ্রেচ্ছাচারী ইতর লোক ভাবিয়! 
তাহার সহিত কথ! কহিত না। ক্রমে ক্রমে সহরের লোক জানিতে 
পারিল, একজন গৈরিকব্নধারী সাধু নদীর ধারে মাংস পাক করে, 
মড়ার মাথার খুলীতে মদ থায় এবং নদীর মাছ ধরিয়| মারে । নগরের 
লোকের। সাধুর নিকটে আসিয়া! বলিল, তুমি এই স্থান পরিত্যাগ 
করিয়। যাও, নতুবা লাঠি দ্বারা তোমার মাথ! ভাঙ্গিয়! দিব। আমাদের 

ঙ 


৮২ ধর্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী। 


সহয়ে বাঁ সহয়ের ধারে এরপ গ়নেচ্ছকাণ্ড কখনও হয় নাই; যাহ! 
হউক, ভূমি অদ্যই এম্থান পরিত্যাগ করিয়| অস্ত্র গমন কর, নতুব! 
তোমার গ্রাণরক্ষা। হওয়া কঠিন হইবে।” এইন্ধপ তয় দেখাইয়! 
নগরের লোকেরা চণিয়। গেল এবং মনে মনে ভাবিল, বুঝি অদাই নাধু 
এম্থান হইতে পলাইয়! যাইবে; কিন্তু এক সপ্তাহকাল অতীত হইয়! 
গেল, তবুও সাধুজী মেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না। এইরূপে 
কয়েকবার ভক় প্রদর্শন ও তিরস্কার কর হইয়াছিল, কিন্তু বাব! ব্্গা- 
ননাজী সে সফল কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। অতঃপর রাজার 
কর্মচারী ও মৈনিকেরা, মহাজন ও সওদাগরেরা, নগরের প্রধান প্রধান 
লোকেরা বাশের লাঠি ও বড় বড় ইট হাতে লইয়। তেঁতুল গাছের 
নিকটে উপন্থিত'হইল। সেদিন কোথা হইতে কতকগুলি "অঘোরী” 
তান্ত্রিক সাধু বাঝ৷ ব্রঙ্গানন্দের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার! 
গাছের তলে একট! পাঠ! কাটিয়া ভাহার মাংস পাক করতঃ ভক্ষণ 
করিতেছিলেন। কয়েক বোতল মদ ছিল, কয়েক প্রকার মংস্য 
সহযোগে প্রস্তত তরকারীও ছিল, তত্তিন্ন প্রচুর পরিমাণে ছাগমাংস 
তৈয়ার কর! হইয়াছিল। বাবা ব্রঙ্গানন্দ এবং এ সাধুগণ মাংসাদি 
ভক্ষণ এবং মদ্দিরা পান করিতেছেন, এমন সময়ে নগরের লোকেরা 
তাহাদের সপৃথে উপস্থিত হইয়া অতীব কটুভাষায় গালি দিতে আরম্ত 
করিল। বদ্ষানন্দ বলিলেন, "আমার গ্রতি তোমার্দের খুব আক্রোশ 
দেখিতেছি! তোমর! এত কুদ্ধ হইলে কেন?” লোকেনা কহিল, 
গতোমাের ম্নেচ্ছাচার দেখিয়। আমর! তুদ্ধ হইয়াছি, তোমরা নগরকে 
অপবিত্র করিয়াছ এবং তুমিই ইহাদের দলকর্তা। তোমাকে পুনঃ পুলঃ 
সাবধান করিক! দেওয়। হইয়াছে, তথাপি তুমি য্লেচ্ছাচার পরিত্যাগ 
কর নাই। দ্য আমর! লাঠি ঘারা নিশ্চয় তোমার মাথ! ভাদদিব।” 


বাঝ৷ ব্রহ্ধানন। ৮৩ 


যে সময়ে এইকসগ কথোপকথন হইতেছিল, মেই মময়ে মৃতঘহূযোর 
মন্তক (5:01) নির্শিত পা মধো মদিরা রাখিয়া মাংসনহ হরঙ্গানন্দ 
পান করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে একটা বড় হাড়িতে হাত পুরিয়া 
মাংন তুলিয়া থাইতেছিলেন। নিকটে অনেক অস্থি পতিত ছিল এবং 
দেশীয় সুরার উর ছূর্গন্ধে বৈষণবেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 
নগর হইতে যে সফল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের দ্গপতিকে 
সম্বোধন করিয়! সাধুজী কহিলেন, “বন! তূমি আমাকে গনেঙ্ছাচারী 
বলিতেছ কেন? আধার ম্নেচ্ছাচার কোথায় দেখিয়াছ 1” দলপতি 
অতি দ্বণিত ভাবে বলিল, "তুমি এখনও মদদিরা পান করিতেছ, আর 
সগলাণ মাংস ভক্ষণ করিতেছ, তথাপি ফ্নেচ্ছাচার শ্বীকার করিতেছ 
না? ভোমার মত নিলজ্জ মানুষ আর কখন দেখি নাই, তুমি ঘোরতর 
মিথ্যাবাঁদী।” বাবা ব্দ্ধানন্দ এবারে রোষকষায়িত-লোচনে এবং অতি 
তীর স্বরে বলিয়! উঠিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী নহি, কিন্তু যদি তোমর 
এই মুহূর্তে মিথ্যাবাদী বলিয়! প্রমাণিত হও ভাহা হইলে এই সাধুর! 
তোমাদের নাক কাণ কাটিয়া দিবে। তোমরা বলিতেছ, আমর! মদির| 
পান এবং মাংন ভক্ষণ করিতেছি) এখন দেখ, আমাদের গুরু মহারাজ! 
আমাদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিয়াছেন” এই কথা বলিয়া তিনি 
নরকপালপাত্রে মদিরার বোতল হইতে যাহা ঢাঁলিতে লাগিলেন, 
অতি বিশ্তদ্ধ গুত্র নির্ভল দুগ্ধ! বটবৃক্ষের কোমলপন্নৰ ছিন্ন করিলে 
যেরূপ শুভর ছুগ্ধবৎ পদার্থ বহির্মত হয়, বোতলগুলির জলীয় পদার্থ 
(মরা) যেন কোনও ধরন্্রপ্জালিক মন্ত্বলে পরিষার ছুগ্ধযধপে পরিণত 
হইয়াছে) যে কয়েকট| বোতল মদিরায় পূর্ণ ছিল, সে কয়েকটা 
বোতলের সুর! এবং যে দকল বোতল খালি হইয়াছিল, তাহার মধ্য- 
স্থিত বাঘুও ক্রমাগত নির্মল দুখরপে নির্গত হইঠে লাগিল। অতঃপর 


৮৪ ধর্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী। 


সপলাও, মাংসের হাড়ীতে হাত দিয়! যাহা উত্তোলন করিতে লাগিলেন, 
দর্শকগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হুইয়! দেখিতে লাগিল, তাহ! 
নানা জাতীয় অতি যনোহর সুগন্ধিপূর্ণ গ্রন্থ গুচ্ছ!!! প্রথমে স্বর্চম্পক, 
তাহার পরে জবাকুন্ুম, তাহার পরে গোলাপ, তরদনস্তর মল্লিকা, জুই, 
কবরী, টগর প্রভৃতি রাশি রাশি পুণ্প নির্গত ইজ লাগিল। সৌগন্ধে 
বৃক্ষ, লতা, নদীর জল, বায়ু, আকাশ, পরিপূর্ণ হইল শ্রবং দর্শকগণ 
 মাতিয়া উঠিল, যেন সে সময়ে মে স্থানে অমংখ্য পুগ্পোদ্যানের স্থষ্টি 
হুইয়াছিল। সমুদয় হাড়ী এবং সমুদয় বোতল তাঙ্গিয়া দেখাইলেন, 
কোথাও মাঁংদ বা মদির] কেহই দেখিতে পাইল ন|। যেস্থানে কয়েক 
মুহূর্ত পূর্বে ধেনোমদ, ছাগলের মাংস, মধ্যভারতের বড় বড় পেয়াজ 
এবং রসুনের উগ্র গন্ধে জীবকুল শশব্যস্ত হইয় উঠিয়াছিল। এখন 
সেখানে আতর, গোলাপজল, চন্দন এবং ফুলের গন্ধে স্বর্গবাঁম বলিয়া! 
লোকের জুম হইতে লাগিল। যে কয়েক খানা অস্থি ইতিপূর্বে 
ইাড়ীর পার্থ পড়িয়াছিল, কেবল সেই কয়েক খান! হাড় পড়িয়! 
রহিল, তত্ভিনন খাছ বা পানীয় দ্রব্যের চিন্নও লক্ষিত হইল ন1। বাবা 
কহিলেন, “ছুপ্ধ গান করিবার অথব1 পুম্পের হুঘ্রাণ লইবার যদি 
ইচ্ছা থাকে, তবে আইদ।” এই কথা বলিয়া সাধুদিগের সহিত 
একজ্রে বাঝ! ব্রহ্মানন্দ হুমধুর মন্থীর্ভনে প্রবৃত £চলেন, মনেই 
গায় সঙ্গীত-ধ্বনিতে আকাশ পাতাল মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। 
নগরের লোকের! এতক্ষণ অত্যন্ত্র ভীত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূড়, ভাবে 
দণ্ডায়মান ছিল, এবাবে আস্তে আস্তে সেই মহাপুরুষের সলুখে উপস্থিত 
হইয়া ধূল্যবলুন্ঠিত হইল । ধুলি-ধৃূঘরিত হইয়া অতি ভক্তি ওবিনীত- 
ভাবে তাহার! বলিতে লাগিল, “মহান্থৃতব! আমর! স্ব্নবৃদ্ধিসম্পন্ন 
মায়াময় সংসারী জীব, এই জন্ত আপনাকে চিনিতে পারি নাই, জানচক্ষু 


বাবা ব্রহ্মাননা। ৮6 


উন্নীলিত না হইলে মহাপুরুষদ্দিগকে চিনিয়! লয় সংসারী মানুষের 
পক্ষে অসাধ্য । আপনি এক্ষণে* আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করুন, এবং প্রসন্ন হইয়া আপনার এই অধম দাসদিগের অমংখ্য অপ- 
বাধ মার্জন! কঙ্ষন।” বাব! বদ্ধানন্ন ছানিয়া উঠিলেন, নেই মধু 
ছাসিতে নগরবাদিদিগের ভয়-বিহ্বল চিত্ত গ্রহুল্ন হইল। অতঃপর 
নগরের এবং দূরম্থ ল্লীসমূহের অসংখা নরনারী আদিয়। বাঁধার গলে 
মনোহর ফুলের মাল! পরাইয়! দিয়া এবং স্থুরম্য গা্ধীতে বদাইয়া, নৃত্য 
ও মন্ীর্ভন করিডে করিতে, ঢাক ঢোল, ধোল করতাল শঙ্ প্রভৃতির 
মহা বাদ্যধ্বনির মধ্যে, মহ] ধূমধাম সহকারে বাবাকে মহর মধো লইয়া 
গেলেন। চারিদিকে মহাধূম উঠিল, সহরে এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়! 
গেল। অতি অল্লদিবস মধ্যে নগরের লোকের! টা! তুলিয়া মনেশ্বরের 
নদীতটে বাবার তেঁতুল গাছের সন্মখে এক আশ্রম নির্মাণ করিয়া 
দিলেন, এ আশ্রম এখনও বিদ্যমান, বাবা বরঙ্ধানন্দ এখনও জীবিত, 
আশ্রমনির্ঘাণকারী মিশ্ত্ী ও মজুরগণের অধিকাংশ একখনও মরে নাই, 
এবং চাদাদাত৷ লোকদিগের মধ্যে বহু দংখ্যক হিন্দু ভদ্রলোক আবিও 
বর্তমান 1 

মন্দির ও আশ্রম নির্মাণ করিতে করিতে মিশ্বীর! দেখিন, ইট 


* আমি মনেশ্রে গিয়া মহন সহস্র লোকের মুখে এই ঘটনার কথ! শুনিয়া, 
ছিলাম। হনেশ্বর পরিত্যাগ করিয়! গোয়ালিয়র নগরে আসিয়া মেখানকায় বহুসংখ্যক 
শিক্ষিত, মন্থান্ত, উচ্চপদস্থ, ধার্মিক লোকের মুখেও এ কথ! শুনিয়াছিলাম। তততিম্ন 
গ্রোর়ালিয়র মহায়াজার গরিবারতুক্ত অনেক লোকে এ কথ! ব্লিয়াছিলেন। এই 
অন্ুভ ঘটনা যাহার! চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে এখনও জীবিত। 
কয়েফজন পাত্রী সাহেব আমাকে বলিয়ছিলেন, "এই মহাপুরুষ বাস্তবিক 
অলৌকিক শক্তি মম্গয়।* 


৮ড ধর্মানন্া-প্রবন্ধাবলী। 


ফুরাইয়! গিয়াছে, বদ্দানন্দ কহিলেন, "কাজ বন্ধ করিও না, হাত চাঁলা- 
ইতে থাক, হাত চালাইলেই ইট পাইবে, ইট যথেষ্ট আছে।” মিস্্রীদের 
সুখে গুনিয়াছি, সেই স্ব্প সংখ্যক অবশিষ্ট ইটের মধ্য হইতে তাহার! 
যে পরিমাণে ইট আনিত, আবার সেই পরিমাণেই ইট তথায় জমিয়! 
থাকিত, যেন কুবেরের ভাঙার, কিছুতেই ইট ফুরাইতেছে না! || মিস্তীরা 
অবাঁক হইয়া কাজ করিত, আর বণিত, “ইনি মানুষ নহেন, মানুষ 
কারে দেবত1!” নির্মাণের উপকরণাদি সংগৃহীত হইবার অল্প দিবদ 
পরে, গোয়ালিয়রের ইংরাঁজ ইব্রিনিয়ার বলিয়াছিলেন, এরপ সামান্ত 
খ্যক ইঙ্কে এত বড় মন্দির ও এত বড় আশ্রম নির্মাণ কর! অমস্তব 
হইতে অনস্তবতর। তাহাকে ব্রহ্গানন্দ বলিয়াছিলেন, "সাহ্বেজী ! 
তোমাদের লেখাপড়! আর আমাদের লেখাপড়া স্বতন্ত্র; তোমাদের 
লেখাপড়া মানুষের বিজ্ঞানের সঙ্গে, আর আমাদের লেখাপড়া! ভগ- 
বানের ক্কপার সঙ্গে সম্পকীভৃত। তোমরা বিজ্ঞানের নিক্িতে ওজন 
করিয়! কাটার সমতা দেখিয়া কত হিসাব করিয়া, অঙ্ক কদিয়! কাজ 
কর, কিন্তু আমর! এসকল জানিও না, বুঝি না, করিও না) আমর! 
কেবল খুরুচরণ ভরসা করিয়া কার্ধ্য নিযুক্ত ছই 1৮ 
অনেক দিন হইল, আমি যখন মনেশ্বরে গিয়াছিলাম, তখন গ্রীষ্ম 
কাল। নগরের ভিতরে কয়েকদিন ছিলাম, নগরবাঁশীর! বাবা বরহ্গা- 
ননোর অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কথা আমাকে শুনাইয়াছিল। 
প্রধান প্রধান নর্দার জায়গিরদার শিক্ষিত মন্তাস্ত ও ধর্মভীক লোকের! 
বাবা ব্রহ্ধানন্দের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও গুণের কথ! আমাকে গুনাইত। 
যুসলমানেরাও ইহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পরন বলিয়! বিশ্বান করিত। 
হিনু ও মুমলমান এতছুভয়ের নিকটে যাহা গুনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে 
অধিকতর আশ্চর্যের কথা এই যে, বাবা তরন্ধান্থ কাহারাও নিকটে 
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কখনও কিছু ভিক্ষা করেন নাই, কেহ স্ব্:গ্রবৃত্ত হইঘ। টাক! কড়ি 
সাহাযা করিতে গ্রস্ত হইলেও "তিনি তাহা গ্রহধ করিতেন ন!। 
কোনও ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির নিকটে তাহার টাক! জম! ছিল না, কাহারও 
নিকটে তিনি খণী হয়েন নাই, কাহারও নিকট হইতে রেজেস্্ী পত্র, 
মণিঅর্ডার বা নগদ টাকা আমিত না, আশ্রমেও একটি পয়গ। অম! 
থাকিতে কে€ কথন দেখে নাই, অথচ বাবা বরদ্ধাননের গ্রতি মাসে 
রাশি রাশি টাকা খরচ হইত, খরচের টাকা কোথ! হইতে আপে, 
তাহা কেহই স্থির করিতে পারে নাই) বহুকাল ব্যাপিয়! ক্রমাগত 
অনুদন্ধানেও ইহার অবধারণ হয় নাই। কখনও কখনও এক দিনেই 
পাচশত টাকা খরচ হইয়া যাইত। লঘৎঘর সমভাবে টাক! কড়ি খুব 
থরচ হইত, বছুবৎনরকাল ব্যাপিয়া এইরূপ চলিয়! আপিতেছে, এই 
থরচের ভাটা নাই, বরং জোয়ার আছে। অথচ টাক! কোথ। হইতে 
আইসে, এত বংসর মধ্যেও কেহ তাহ! জানিল না। আমি যখন মন্দে- 
স্বরে গিয়াছিলাম, তখন বাবার নিত্য বায় যাহ! ছিল, তাহার মোটামুটি 
তালিকা এইক্বপঃ-. 


[ প্রতিদিনের গড়ে খরচ ] 
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অর্থাং মানে গড়ে গ্রায় চারি শত টাকা! | অথচ কোন রত কেহ 
চারিটি পরমা আিতেও দেখে নাই বা গুনে নাই। গঞ্ধাপ জন সাধু 
একত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি অল্প দিতে কাতর হযকেনু নাই) 
কেবল অল্প নহে, অসংখা ব্রাহ্মণ সাধু এবং দরিদ্রকে তিনি বসত, গাড়ী 
ভাঁড়া এবং কম্বল দান করিয়াছেন। অমংখা পাঁড়িত বাক্তিকে তিনি 
ছু, ফল মূল, ইত্যাদি দান করিয়া গ্রাণ বাচাইস্বাছথেন।. এক এক 


৪ 
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সময়ে তিনি হাজার ত্রাঙ্ণকে ও কাঙ্গালীকে ভোজন করাইয়াছেন; 
কি আশ্চর্য ক্ষমতা! কি অলৌটকক শক্তি !! 

মন্দির ও আশ্রম নির্িত হইবার কয়েক মাস পরে, মনেঙরের 
এক মহাধনবান শেঠের বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। শ্রাদ্ধোপলক্ষে 
বহু সংখ্যক ব্রাঙ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়। আহারের উদ্যোগ কর! হইয়াছে; 
পাক সমাপ্ত; ব্রাঙ্মণেরাও কদলীপত্রের সম্ুথে দলে দলে বমিয়! 
গিয়াছেন, কিন্ত এমন মময়ে কর্ম্মকর্ত। অতি ভীত ও উৎকঠিত হইলেন; 
ভাত্রমাম, বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘটা করিয়া মেঘের উদয় ও প্রবণ 
শীতল বামুর সঞ্চার গ্রভৃতি দেখিয়! ব্রাহ্মণের! বৃষ্টি অনিবার্ঘয স্থির 
করিলেন। বিবার অন্যস্থান নাই, আহাধ্য দ্রব্যও প্রস্তুত, এদিকে 
আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়ে এমন মেঘ! কর্মকর্তা ভাবিল, "অছো, আমি 
কি হতভাগা, আমার মাতৃশরানবক্রিয়। বুঝি পওড হইল !' এই বহুদংখ্যক 
ক্ষুধিত ও পিপামিত ব্রাহ্মণদ্দিগকে নিরাশ করিলে - $হত্যা। অপেক্ষাও 
অধিকতর পাপের ভাগী হইতে হইবে)” বাথ ব্রদ্ধানদ এই ভোজে 
নিমন্রিত হইয়াছিলেন, তিনি ঠিক এই সময়ে আগমন করায় শেঠি 
তাহার প| ধরিয়া কীদিতে কাঁদিতে বলিলেন, প্বাবা! আপনিই 
আমার রক্ষাকর্তা, আপনি রক্ষা! না কবলে এই মহাবিপদে দাসের 
রক্ষার আর উপায় নাই। আকাশে মেঘ দেখুন। আকাশের দিকে 
বঙ্ধানন্দ চাহিলেন, মে চাহুনিতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল; ছয় মিনিট 
পরে বলিলেন, ভয় নাই, ব্রাহ্মণর্দিগকে আহার করিতে বল, নিশিন্ত 
হয়! তাহাদিগকে খাঁওয়াও।” ভক্তত্রেঠ অভয় প্রাপ্ত হইয়। ব্রাঙ্মণ 
মহাশয়দিগকে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দ নিশ্িন্ত 

£করণে তোক্নে গ্রবৃত্ব হইলেন। ধনবান শেঠের ভোজে “রাজ 
ভোগ* গ্রস্ত হইয়াছিল। তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বলিয়া বদিয়া তাহার 
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ভোজন করিতে লাগিলেন। এক বিশু বৃটি পতিত হইল না, মেঘ 
ধেন আকাশে আটকিয়া রছিল। *তোজন সমাপনান্তে, দক্ষিণা ও 
তাছুল লইয়া, ব্রাহ্মণের! গৃহাতিমুখে যাইতে আর্স্ত করিলে, বাব! 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “আর কাহারও ভোজন বাকী আছে?" শেঠ 
কহিলেন, “আর কিছু বাকী নাই।* আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদু 
মধুর হাদিতে হামিতে মহাপুরুষ কহিলেন, "আব. তেরী খুধী;) যো 
গনেরাদা হো! সো! করো” অর্থাৎ "রে আকাশ! এখন তোর্‌ যাহা ইচ্ছা! 
হয় কর্‌।” দেখিতে দেখিতে আকাশ ভাঙ্গিয়৷ গড়িল, মুষলধারে বৃষ্টি 
আরম্ত হইল; পাঠুকমহাশয়ের! শুনিয়া আশ্তর্্য হইবেন, সেই বৃষ্টি ও 
বাদল চতুর্দশ দিবদ পর্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল, কেহ হৃর্বদেবকে 
১৪ দিন পর্যন্ত দেখে নাই। লোকে বলিল, “এই মহাপুরুষের কি 
আশ্চর্য্য ক্ষমত]! অলৌকিক শৃক্তি 1” 

নগরের তিতরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া আমি বাব 
 ব্রদ্ধানন্গকে দেখিতে গেলাম এবং তীহারই অনুগ্রহাত্মক প্রস্তাবে 
প্রায় ছুই সপ্তাহকাল তাহার পবিত্র আশ্রমে পরম স্থুথে যাপন করি- 
লাম। ব্রদ্ধানন্দের এই সময়ে হিংঙ্গলাজ তীর্থ গমনের ইচ্ছা! ছিল, 
আমি রোত্বাই গমনোঘ্ত ছিলাম, স্তরাং বোম্বাই পর্যন্ত উভয়ে 
একত্রে যাইবার মঙ্কল্প করিলাম। নৃরধাস্তের কিছু পরে আমরা উভয়ে 
আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া! রেলওয়ে টটেশনের দিকে চণিতে লাগিলাম। 
সদগুখের ঘাট পার হইয়া গেলে অনেক বিলম্ব হয়, নদীর ধারে ধারে 
অন্ত একট! ঘাট গার হইবে ষ্টেশন নিকটবন্তী' হইতে পারে এই ভাবিয়া: 
আমরা নেই ঘাটের দিকে যাইতে লাগিলাম। আকাশে চন্দ্র ও 
তারকা উঠিয়াছে ; অল্প আলো এবং অল্প অন্ধকার এই উভগনে 
মিশ্রিত হইয়। যে রং হয়, মেই রংএ প্রক্ৃতিশ্দরী শোভা গাইতে, 
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ছিলেন। যাইতে যাইতে একটা মহাবিভৃত শ্মশানে নরকগাল, মান- 
বাস্থি, ভগ্ন কল, দগ্ধ কাষ্ঠখও, ছিক্কম্থা এবং কয়েকটা! শিবা! ও সার- 
মেয় দেখিলাম । দেই অন্ধকারে পেই বিকট শ্বশানের দিকে অস্গুতি 
নিক্ষেপ করিয়া বাব! বদ্ধানন্দ বলিবেন, «এট! কি? দেখুন, দেখুন 
এটা কি?" আমি সেই মহা শাশানের দিকে অন্ধকার ভেদ করিয়] 
যাহা দেখিলাম তাহাতে কল্প উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীর কণ্টকিত 
হইয়া উঠিল, রোমাঞ্চের মঙ্গে সঙ্গে দেহ কীাপিতে লাগিল, আমি 
াড়াইয়। থাকিতে পারিলাম না, মুহ্ছিত হইয়া ধরাশারী হইলাম। 
যখন আমার অচেতন দেছে চেতনার র্চার হইল, তখন চক্ষু 
চাহিয়! দেখিলাম, আমি মন্দেশ্বর রেরওয়ে ট্রেশনে বাবা বগ্ধাননের 
উরুতে মাথা রাখি! শুইয়। আছি। ব্রদ্ধানন জিজ্ঞাদিলেন, “শরীর 
কেমন? আমি কহিলাম, "আপনি কি আমাকে স্বন্ধে বন 
করিয়! শ্মশান হইতে এখানে আনিয়াছেন ?% তিনি হাদিলেন, কিছুই 
উত্তর দিলেন না। শ্ুশান হইতে রেলওয়ে ্রেশনে আদার গ্রহেলিক' 
ময়ী ঘটনা এখনও গ্রহেমিকাবৎ অভেদ্য হইয়া! রহিয়াছে। শশানে যাহা 
দেখিয়া মৃচ্ছিত হুইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিব না। রেলওয়ের 
টেশন মাষ্টার আমাকে বলিয়াছিলেন, “শ্মশান মধ্যে বাবা ব্দ্মানন্দকে 
রজনীতে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া অনেকে কথোপকথন করিতে 
গুনিয়াছে অথচ শশানে অপর কেহ দৃট হয় নাই।” 
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পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের উৎপত্তি, উন্নতি ও উদ্দৃত্তির কোতুক- 
কর বিবরণমালা, অতীব মনোনিবেশ সহকারে এবং পুঙ্থানুপু্খরূপে 
আলোচনা করিলে, জ্যামিতির সংজ্ঞার স্তায় ইহা ম্বতঃদি্ধ হয় 
প্রমাণীত হয় যে, ্বদেশীয় ভাষা ও শ্বদেশীয় সাহিত্যের অন্থশীলন এবং 
বৃদ্ধি বাতীত জগতের কোন জাতিই উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে 
শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। ফ্রান্স দেশের সীন্‌ 
(9910০) নামক হুন্দর নদববের উপকুলস্থিত দরিদ্র পর্ণকুটারে প্রায় 
পঞ্চত্রিংশ বংদর'কাঁল ব্যাপিয়া, যে মহাগ্রাজ্ঞ মহাত্মা! ( 110056101 
7২59১০% ) পৃথিবীর প্রাচীন না 'ত্যর আদি, উৎপত্ধি উন্নতি, স্থিতি 
এবং বিস্ৃতির বিচিত্র ইতিহাদ 'লোচনা করতঃ ধরাধামে অমরত্ 
লাত করিয়, গিয়াছেন, মৃত্যুর তিন সপ্তাহ কার পূর্ব্বে তিনি বলিয়! 
গিয়াছিলেন, মৃতপ্রায় সমাজকে, পদানত জাতিকে, অধঃগতিত 
মানবকে এবং ধর্মবিহীন আত্মাকে পুনর্জীবিত, জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং 
কর্তবাপরায়ণতায় মনত্রপূঃত করিতে হইলে, দ্বদেশীয় ভাষা! ও ম্বদেশীয় 
সাহিত্যের আলোচনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় শ্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 
একথানি নির্মল ও নিষ্লঙ্ক দর্পণকে মুখমগ্ুলের  সনুখে অবস্থাগন 
করিলে যেমন তাহাতে স্বকীয় প্রতিকৃতি অতি পরিফাররূপে দর্শন 
করিতে সক্ষম হওয়া যায়, শ্বদেশীয় সাহিত্য-মুকুরে সেইরপে শ্বদেশ, 
ধর্ম, স্বমমাজ এবং স্বজাতির আকৃতি, গ্রক্কৃতি, প্রতিকৃতি, উন্নতি, 
উৎপত্তি, অবনতি, অবরতি, ঈক্ষা, বিভিক্ষা। গ্রভৃতির সম্যক পরিচয় 


| ইটের বই। .. ৯৩ 


লাভে অতি সহজে সমর্থ হওয়! যায়। বাস্তবিক আধিটৈবিক, 
আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নামূক ভ্রিতাপহরণ করিবার জন 
সাহিতাই আমাদের প্রধান মহায়। এই জন্যই জাতীয় ভাষার 
আলোচনায় সভ্যজাতি সতত সমুৎস্ক) এই জন্তই সংগীতাচার্ধ্য 
নিধু বাবু গাইতেন__. 


“নান! দেশে নান! ভাষ!| 
বিনা স্বদেশী ভাষ। 
পুরেকি আশা? 


এই জন্তই মহাত্মা রামমোহন রাঁয় বলিতেন, প্বাঙ্গালায় মা বলিলে 
মনে যে মাধুরধ্য হয়, ইরাজিতে 110০ বলিলে তেমন হয় কি ?” 
এই জন্টই মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স অষ্টাবিংশ প্রকার ভাষায় 
দক্ষত্তা লাভ করিয়াও বলিয়াছিলেন, “আমার মাতৃভাষ! ইংরাজির 
আলোচনায় আমি যে আমোদ ও আনন্দ উপভোগ করি, তাহ অন্ত 
কোনও ভাষাতে প্রাপ্ত হইবার আশ! কর! বিড়স্বনা মাত্র।”” মাইকেল 
মধুনুদন বলিতেন, “আমি যতগুলি ভাষ! শিক্ষ! করিয়াছি, তাহার 
সমুদায়ের একত্রিত মূল্য, আমার মাতৃভাষ। বাঙ্গাল! অপেক্ষা! শতগুণে 
নানতর।” এই ভাষাই ইউরোপীয় মাইকেলকে ভারতীয় মাইকেল 
করিয়া! তুলিয়াছিল। বস্ততঃ, মানব-সমাজশরীরে সাহিত্য যেন 
নাড়ীবং অবস্থান, করিতেছে; মানবের দেহস্থিত নাড়ীতে যেমন 
তাহার ধাতু (28196) বাধা থাকে, সমাজ-শরীরের সাহিত্য-নাড়ীতে 
জাতির ধাতুও সেইরূপ বাঁধা রহিয়াছে । 

পৃথিবীর প্রাক্কাল হইতে মানবজাতি স্বকীয় মনোভাব অভিব্যক্ত 
করিবার জন্য যে মকল কৌতুককর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 


৯৬ | ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


পল্রমংখা। নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; সাহিত্যামোদী সুধীগণ বগিতে 
পারেন কি, এই অত্যাশ্চর্যয পুস্তকের অস্তিত্ব কোথায়? 

মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কাগজের 
পাঁতাগুলি ক্রমান্বয়ে উল্টাইয়া লইতে হয় ; আমাদের গ্রস্তাবশির্ষোজ্ত 
অপূর্বণ পুস্তক পাঠ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে ইটের পর ইট, তাহার 
পর ইট উল্টাইফ়া লইন্চে হইবে) কখনও কখনও রাশি রাশি ইষ্টক 
উল্টাইতে উল্টাইতে পাঠকের ক্ষীণ হস্ত ক্লান্ত ও ব্িষ্ট হইয়া উঠে, 
নুতরাং নিকটে কোনও মহযোগী পাঠক কিন্বা কোনও বলবান 
মজুর উপস্থিত না থাকিলে পাঠককে পরিক্রান্ত হইয়া পড়িতে 
হয়) কখনও বা রাশিক্কৃত ইঞ্টক সমারৃত স্তপের মধ্যে উপবেশন বা 
দণ্ডায়মান হইয়া পাঠককে পঠন-ক্রিয়া সমাপন করিতে হয়) এই 
অত্যাশ্চর্যয পুস্তকের আকৃতি, অক্ষর, ভাষা ও ভাব দেখিলে সাহিত্য- 
জগতের ধুরম্ধরগণ কিন্বা প্রত্বতত্বসমাজের প্রাড়বিবেকগণ গালে হাত 
দিয়! কাশী যাই কি মক্কা যাই, ভাবিয়া আকুল হইবেন। প্রস্তাব 
শীর্ষোস্ত ইকটর বই জগতে অপুর্ব পদার্থ__এক অভিনব আশ্চর্য্য 
আবিষ্কার! ! সাহিত্য-জগতে এমন অদ্ভুত গ্রন্থ আর আছেকি? 

যাহারা লাইব্রেরী সাজাইতে ভালবাদেন, এই অদ্ভুত গ্রন্থের এক 
অধ্যায়তে তাহাদের লাইব্রেরীকে এক বিপুল বপুর পুস্তকালয়রূপে 
পরিণত করিয়া তুলিতে পারে। মিশরের হাইরোগ্ী*, কিঘা কিউ-. 
ফার কুফরা অথব| গোলাণ্ডের সোবিফি অক্ষর হই/$ও এই “ইষ্টক- 
নির্মিত পুস্তকের অক্ষর অধিকতর কৌতুকাবহ। কৌতুকের আরও 
কারণ এই যে, কল সত্য মানেই লেখকের! ন্বহস্তে লিপিকার্ধ্য 
সমাপন করেন, অথব। সময় বিশেষে নিধুক্ত লেখককে নিকটে 
বসাইয়। বর্ণিতব্য বিষয়ের বর্ণনা কন্পিতে থাকেন এবং লেখক তাহ! 
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লিথিয়া লইতে থাকে ) কিন্তু এই ইটের বইয়ের লিখনকার্ধ্য নিরক্ষর 
কুলি বা মুর বা মিস্রীর ছারা সূ্পর হয়) মিনি গ্রন্থের ্রণেতা 
বা. প্রকাশক, গ্রন্থের লিখনকার্ষ্যের গৃহিত ভাহীর কোনও : সহন্ধ 
নাই; এখনকার কালে মুদ্রাধন্্রের অক্ষর-মংঘোগ্ কগণ (09179031009) 
গ্রন্থকারের গ্রন্থমমূহ “কম্পোন্ধ* করিয়! দেন বটে, কিন্তু কম্পে- 
জিটারের বর্ণমালায় জ্ঞান আছে, ভাষার উপর যংকিঞ্চিং অধিকারও 
থাকে, কিন্ত ইটের বইয়ের লিপিকর ভাষা বুঝে না, রচনা বুঝে না, 
বিষয় বুঝে না, অক্ষরের নাম জানে না, অথচ সেই ব্যক্তিই এই অপূর্ব 
গ্রন্থের অপূর্ব লেখক !! এমন অপূর্ব গ্রন্থের বিশ্ময়াত্মক বিবরণ পাঠ 
করিতে কাহার কৌতৃছল ন! জন্মে? 

শ্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সঙ্কল্লে যে সকল 
সাহিত্যামোদী সৎপুরুষের] অতীব অধ্যবসায়, অত্যন্ত অনুসন্ধান, 
অতিশয় অনুরাগ এবং নিতান্ত সাবধানতার সহিত হস্ত, মন ও মন্তিষক 
পরিচালন করিয়া আসিতেছেন, তীহাদের মধ্য অনেকেরই নিকট এ 
কথা অবিদিত নাই যে, কেবল হংসবংশ ধ্বংদ করিয়া প্কুইল্‌্*ব! কলমের 
দ্রায় পৃথিবীর ৪৬১ প্রকার ভাষার বর্ণমালা লিখিত হয় নাই।* 
কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধাতু গ্রডৃতি নানা উপাদানে লেখনী নির্মাণ করিয়! 
জগতের লেখকের! লিপিকার্ধ্য সমাপন করিয়াছেন ) 'ইটের বইয়ে 
ইহাদের কোনও প্রকারেরই লেখনী ব্যবহৃত হয় নাই। সাহিত্য- 
জগতের মহিত যে সকল পঙ্ডিতের দীর্ঘকালব্যাপী নন্বন্ধ আছে, অথবা 








* ইউরোপীয় ভাষাতৰ্ববিৎ পঙ্িতের| গভীর গবেষণ। এবং ৰভকাল-বাযাপী 
আলোচন। দ্বার! স্থির করিলেন যে, বর্তমীন কালে পৃথিবীর সম্ভা সমাজে ৪৬১ 
প্রকার ভাষা বর্তমান আছে। ইহার অধিক সংখা। থাকিতে পারে, কিন্তু ৪৬১ 


প্রকার মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
? 


১০৩ ধর্দাননন-প্রবন্ধীবলী | 


হয়। আঁকারে ও গ্রয়োজনীয়তায় ইহাদের মধো যেখানি সর্যাত্েঠ, 
বর্তমান প্রস্তাবে তাহারই বিশেষ ও বিছ্বৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। 
অপরাপরগুলি পুস্তিকা, এই থানিই প্রকৃত পুস্তক বর! গরস্থ। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, আমিরিয়গণ হুর্ধ্যোপাক ছিল, এই নৌরগণের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ এবং আদিতম শাস্ত্রের নাম ণ্অন্তকৃ” (£1690-)। ইহ! 
তাহাদের বেদ বলিলেই হয়। প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত ইটের বইথানি এই 
আদীরিয় বেদ অথবা অন্তক। যে ভূমিথণ্ডে এই অন্তক শাস্ত্র অব- 
স্থিত, তাহার দীর্ঘতা $র্ঘ মাইল, প্রশস্তত। প্রায় দ্রপ; প্রকৃত পক্ষে 
এ ভূমি লমচতুষ্ষোণ 9৫৮210। এ ভূমিথণ্ডের উপরে মোটা অর্থাৎ 
মহ্থণ লোহার বহু সংখাক পাত সমূহ প্রসারিত আছে, তাহা খণ্ড খণ্ড 
হইলেও লৌছের শৃঙ্খল ছারা পরস্পর সংযোজিত আছে? এ শৃঙ্খলের 
ংযোগস্থল সমূহ 'এত সুকৌশলে অথচ সুদৃঢ়ূপে অবস্থিত যে, 
সহজে তাহ! চিনিয়া উঠ| ভার | পাতের সংখ্য1 অধিক নহে, মোটে 
নয়টা; ইহাতেই বুঝুন, পাতগুলি কত বড় বড় আকারের । ভূমির 
উপরে লোহারুপাংগুলি প্রসারিত থাকায়, পাঁতের উপরিস্থিত ইক 
সগৃহ কোনও উপায়েই নষ্ট বা জীর্ণ বা ক্ষয়গ্রস্ত হইতে পায় না। 
“রী পাৎসমদ্িত ভূমিথণ্ডের নান প্কুরীদা* বহুবচনে কুরীদন্। এই 
কুরীদার উপরে এক এক থানি করিয়া অতি প্রকাণ্ড ইষ্টক গ্রসারিত 
আছে; ইটের উপরে ইট, ইটের উপরে ইট, তাহার উপরে ইট, এই 
রূপে চতুর্দিকে ইট সাজান। প্রাচীরাদি গ্রস্ত করিতে হইলে ইটের 








00121800015 [হা 50778 001000গা0, 120002681 200 00010208110 01 01011 
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ইটের বই। ১০১. 


উপরে ইট বসাইয়! মশাল! দিতে হয়, কিন্ত এম্থলে মশাল! দেওয়া হয় 
না) হুতরাং যখনই ইচ্ছা ইট তোল! যায়, আবার বসান যাঁয়। ইট- 
গুলি ছোট বড় নাই; শত হউক, সহ হউক, লক্ষ হউক, সংখ্যায় 
ঘতই হউক না, মকল ইটগুলি আকারে সমতুলা হওয়া চাই। এই- 
দ্ূপে ক্রমাগত ইট. মাজাইয়! গেলে যখন দাজান শেষ হয়, তখন ইহার 
আকারও পকুরীদা”র আকারের মত হইয়! থাকে, শোভার জন্য 
কেন্ুস্থলে অথবা ঠিক মধ্যস্থলে বড়কোথ বিশিষ্ট খুব স্থল ্তস্ত এবং 
এঁস্তস্তের উপরে ধনুর্বাণাক্কতি একট! মূর্তি স্থাপিত হয়। অনৃতকের- 
উচ্চত| কলিকাতার গড়ের মনুমেন্ট (12007010617 ) হইতে কম 
হইবে না) স্তস্তের পরিধি মন্থুমেণ্টের পরিধির প্রায় সমতুল্য । কিঞ্চিৎ 
কম হইলে হইতে পারে ) ধনুর্ধাণাকৃতি ইট তাহাদের হ্রধ্য-দেবতার 
মূর্তি ইহার উচ্চতা ২৬ হস্ত। সমুদদয়ে এক প্রকাণ্ড পদার্থ; তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। 
এই সকল ইটের গাত্রে "ন্তকের কবিতা আছে; এক খানি 
ইটের দুই পৃষ্ঠা পড়িয়। পরে পরে অপর ইটখানির ছুই পৃষ্ঠা পড়িতে 
হইবে; এইরপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ক্রমান্বয়ে ইটগুলি 
পড়িয়া! যাইতে হইবে । প্রথম ইষ্টকে কোনও চিহ্ধ নাই, দ্বিতীয় ইঞ্টকে 
ছৃর্য্যের, তৃতীয় ইষ্টকে চন্দ্রের, তৃতীয় ইঞ্টকে “অরুশা” নক্ষত্রের, চতুর্থ 
ইষ্টকে গাড়, পক্ষীর, গঞ্চম ইষ্টকে মতন্তের, এইক্প ক্রমান্বয়ে সকল 
ইটের উপরে ছবি আছে) ছবিগুলি উপরিভাগে বড় বড় আকারে 
দেখিতে পাওয়া যাপ। শুর্ধা, অর্থে ১, চন্দ্র অর্থে ২ অরুশ1 নক্ষত্র অর্থে 
৩, গাড় পক্ষী অর্থে ৪, মৎদ্য অর্থে ৫ ইত্যাদি । আিরিয়ার সৌরদের 
বিশ্বাস, স্থপটপ্রকরণে প্রথমে সুর্য, তৎপরে চন্্র, তাহার গরে অরুশা, 
তস্তর গাড়, তাহার পরে মৎস্য ইত্যাদি ক্রমে হথতটি হয়) ন্ুতরাং 


] 


| 


৬5২ ধর্দাননদ-প্রবন্ধীবলী। 


ইটের বইয়ের পাতা ঠিক করিয়া লওয়া কঠিন হয় না। “অন্তক পুস্তকে 
কত ইট আছে, এখনও তাহার সংখ্যা ছয় নাই, কিন্তু এপর্য্যস্ত এক- 
থানিও ইট নষ্ট হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতি যত্রে রক্ষিত 
আছে। গ্রন্থের শ্লোকসমূছ ছন্দোবন্দে বিরাছিত, কিন্তু ছন্দ বলিলে 
এখনকার কাবাছনের কবিতা মত দেখ! যায় না, কোরাণের “আয়ে- 
তের+' মত অদ্ভূত কবিতাময় গদ্য মত দেখায়। কোরাণের প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের কবিত1 শুনিলে পাঠকের মনে অন্তকের 
কবিতা! সম্বন্ধে কতকটা! ধারণা হইতে পারে। কোরাণের গদ্যময় 
কবিত| এই-- 
আল্হাম্‌ দোলিল্লাহে। রবিবিউল্‌ আলমীন্‌। 
বিস্মোল্লা আল্রহম! নীর রহীম্‌। 
মালিকে ইয়ামুদ্দীন্‌। 
ইয়াক ন বুদে ইয়াকা নস্তাইন্‌। 
ইহ দিনশ সরাতীল্‌ মুস্তকীম। 
সরাতীম্‌ লাজীনা অনাআম্তা আলেহিম্‌। 
গয়েব উল মুক্ছুবে আলেহীম্‌। 
| বলদ্‌ দোয়াল্‌ লীণ। 
অস্তকের কবিতা এরূপ। শব সমূহের উচ্চারণ হিকুদীদিগের 
হিক্রভাষার গায়; অক্ষরগুলি দক্ষিণ দিক হইতে বাম এদকে ( পারস্ত 
ভাষার ন্যায়) লিখিতে হয়। ইটু গুলি মাটার, কিন্তু দগ্ধ ইট) ইট 
গুলি চতুর, বর্ণ লাল। সকল ইটের আকার প্রায় সমতুল্য । 
অক্ষরের আকার ধনুকের স্তায়; বর্ণমালা! দেখিলে বুঝিতে পারা যায, 
সকল অক্ষরই ধনুর আঁকার বিশিষ্ট) সহজে একটা অক্ষর হইতে 
অন্ত অক্ষরকে বিভিন্ন করা যায় না, অথচ সকল অক্ষরই ভিন্ন ভিন্ন। 


ইটের বই । ১০৩ 


ছুঃখের বিষয়, চিত্র দিয় আমরা অক্ষরের আকৃতি দেখাইতে পারিলাম 
না। সাধারণতঃ ইংরাজী পুস্তকের ছাপা অক্ষরের আকৃতির মত। 
অতিকষ্টে কবিতাগুলি পাঠ কর! যায়, কারধ ইহাদের ভাষায় [070 
00৪100 নাই। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় মাথু, মার্ক প্রভৃতির ৩ 
[6520616 (বাইবেল) স্থিত 0052৩] সমূহের কবিতা যেরূপ 
00700900] শূন্ত হইয়া লিখিত হইয়াছিল, ইহাও তদ্রপ) নমুন| 
হারূপ, মনে কর, “192761) 729 1766 07 17110 16) 0211017055 2110 


19510711011” এইটী লিখিতে এইরূপে লিখিত হইবে-- 
£1)820)75251861018017010000107005520016510085010 
দেখিলেন, শব্দনমুহ কেমন ঘন ঘন ভাবে সংযোজিত, মধ্যে 


কোথাও বিচ্ছেদ বা বাবধান নাই। বাঙ্গাল] ভাষায় নমুন। দেখুন | মনে 
কর, “বসন্তের বিমান-বিহারী বিহগ-বর্গের বিনোদ কলরব” এইটা 
'অন্তকের? অক্ষরে লিখিতে হইলে এইরূপ হইবে-. 


্বমনতেরবিমানবিহারীবিহঙ্গবর্গেরবিনোদকলরব” 
তাহাদের ভাষায় যুক্তাক্ষর নাই, তাহাতেই 'বিহ্ন' শব্ষ বিহন্গ 


লেখা হইয়াছে। অক্ষরের নাম “বাশ”; বির্শ নর্থে আসীরিয়ার 
ভাষায় তীর বা বাণ (2110৮) ব্ঝায়। ইংরাজীতে ইহার নাম ০071- 
[011]. 01181806919 | কাচ! ইটের উপরে সর্হু নামক মুগের শূঙ্গের 
দ্বারায় অক্ষর খোদিত হয়, তদন্তর এ ইট অগ্নিতে দগ্ধ করিয়! গায়ে 
"নোবাইন” মপী দারা রং করা হইয়। থাকে। বলদের অস্্রী হইতে 
চর্বির স্তায় পদার্থে নিমরুদ্‌ দেশীয় “জেরো' নামক লতার রদ মিশাইয়! 
প্রচণ্ড রৌদ্র স্থাপন পূর্ববক যে ধুগর বর্ণের গা, এবং চিরস্থায়ী মসী 
্রস্তৃত হয়, তাহার নাম নোবাইন্দী। কিউফ1, বশোরা, বোগদাদ, 
মোগুল, উরফা, আলজিজিরা, নিনেভা! প্রভৃতি স্থানের দক্ষ মিস্ত্রিগণ 
আসিয়া! এ অক্ষর খোদে; তাহারা অক্ষরের নাম উচ্চারধ জালে না, 


৬০৪ ধ্ানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


অন্ত ইটের নমুনা দেখিয়। অক্ষর খোদন করে; মিন্তরিদের পক্ষে অক্ষ- 
রের নাম জানা একট। গুরুতর অপরাধ বলিয়া! গণ্য হয়। অন্তক 
শাস্ত্র ৪১ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহ! অতীব বৃহৎ গ্রন্থ। কোনও পটুীজ্‌ 
পরিব্রাজকের প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে অস্তকের চতুর্দশ অধ্যায়ের 
কতকগুলি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজি হইত্তে 
বাঙ্গ[লা ভাষায় তাহার নমুন। দেওয়! গেল-_ 

“তদনন্তর শিউরিদশের মন্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া! গেলে, পবিত্র আতর 
হৃ্যের উপাধুনা করিলেন! শিউরিদশের শোণিত মন্দিরে আনীত 
হইলে আকাশের নক্ষত্র সমূহ দিবমে উদ্দিত হইল) প্রধান পুরোহিত 
একটী নক্ষত্রকে স্পর্শ করিলেন; এ নকত্রের কিরণমালা! একটা 
স্বর্ণ পাত্রে বন্ধ করিয়া! আনীত হইয়াছিল; এ কিরপ হইতে শত শত 
দেবতার জন্ম হইয়াছে। ছেকিরণ! তুমি আমার্দের সহায় স্বরূপ 
হও) ছেকিরণ! তুমি আমাদের জ্যোতিম্বর্ূপ হও) হে কিরণ! 
তুমি আমাদের জয়স্বরূপ হও) হে কিরণ! তুমি আমাদের তোগ- 
ঘ্বরূপ হও)” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

প্রবাদ আছে, আশগুর (591) নামক মহাপুরুষ আদিরিয়া 
দেশের স্থাপনকর্তা।। অস্তক নামক শাস্ত্র সকল পময়ে থোল! থাকে 
না) তুরস্কের বড় বড় জাকারের মূল্যবান কাপে দ্বারা আবৃত 
থাকে ; বতমরে তিন বার ইহা অনাবৃত করিয়। খাধারণ্যে প্রদর্শিত 
হয়। প্রধান পুরোহিত আসিয়! জানুয়ারির শেষে এবং জুন মাসের 
শেষে এবং অক্টোবর মাসের শেষে ইহা! দেখাইয়| দেন। জুন মাসে, বৃষ্টি 
না হইলে, ইহা তিন দিন খোল! থাকে, হুধ্যের কিরণ এবং চন্দ্রের 
কিরণ স্গর্ণ করান ইহাদের উদ্দেষ্ট। জানুয়ারি এবং অক্টোবর 
মাসে কয়েক ঘণ্টা মাত্র খোল! থাকে। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের, 


ইটের যই। ১৪৫ 


শেষে বর শব লেখ! আছে, এই সবর শব হিলুর 'ইতি ব| 
তিথান্ত' এবং মুদলমানের “আমীন,” গ্িহ্দীর. “পোলা” এবং 
্ীষানের £1161 তুলা । আিরা দেশে এখন বহসংখ্যক শ্রীষ্টানের 
বাম, কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন আমিরীয় মতের দৌরদিগের নিকটে 
ইটের বই এখনও মহা পবিত্র এবং মহাশক্ি-সম্পন্ন বলিয়া পুজা । 
তাহাদের বিশ্বাস, এই অন্তক মানুষের হাতের তৈয়ারী নহে। অনেকে 
বলে, ইহার স্পর্শে রোগ, শোক, পাগ তাপ পলাইয়া যায়। 

অপর ইটের বই মন্থন্ধে আচার্য্য মেন্‌ পাহেব (58০6) ) তাহার 
বৃহদাকার গ্রন্থে ইংরাদি ভাষায় যাহা! লিখিয়াছেন, তাহারই খনুবাদ 
করিয়! প্রস্তাবের উপসংহার করিব | প্বাবিলনের গ্রাচীন অধিবা- 
সীরা ত্রিশূলের মত কলমে এবং তীরধনূর মত অক্ষরে কাচা ইষ্টকের 
উপরে তাহাদের পুন্তকাদি থোদ্িত করিত। & ইট গোড়াইলে 
লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিত।. এই জন্ত ইংরাজিতে ইহার নাম 
0810611010 %1005 7 নেবুকড নেঞজার প্রভৃতি সমাটগণ প্রধান 
প্রধান প্ডিতদিগকে, স্বর্ণের ত্রিশূলাকারে লেখনী নির্মাণ করিয়। 
উপহার দিতেন। কোন কোন কলমের আকার বন্দুকের মত 
ছিল। তুরস্কের কৌগডক (10০87) নামক রাজকীয় পুস্তাকালয়ে 
একখানি পুস্তক ছিল, তাহাএ কলমের সহায়ে খোদিত হইয়াছিল। 
আগুরবাণি এবং বৈরে নামক পুরুষদিগের চেষ্টায় & পুস্তক পরিশেষে 
দোনার পাঁতার উপরে খোদিত হয়। ্রীষ্টেরে ৩৮০০ বৎমর পূর্বে 
080610] অক্ষরে গ্রচলন ছিল, খ্রীষ্টের জন্মের ৬৫ বতমর পরেও 
ইহার ব্যবহার শুনা গিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ গ্রীষ্টান্ধে হইতে এবন্্রকার 


অক্ষরের প্রচলন গুনিতে গাওয়া যাক নাই। স্্ীধর্্মানন্দ মহাভারতী | 


৮০ সেকস 


 নামারামের রোজা ।ক্ক 

ই ইতিয়া রেলওয়ে লাইনের তত্বাবধানে মোগঘমরাই হইতে 
গয়! পর্যন্ত যে.নূতন লৌহবর্ম গ্রস্ত হইয়াছে, তাহার মধাদেশে 
মাসারাম অন্থতম ট্রেশন। রেলওয়ে-গ্রাঙ্গণ হইতে (পদবরজে ) 
সাদারাম নগ্রর গ্রায় পঞ্চদশ মিনিটের গথ। এই প্রাচীন নগরের 
চারিদিক বিষ্ব্যগিরির শাখামালায় পরিবেষ্টিত। বেহার প্রদেশের 
অন্তর্গত সাসারাম নগর, আর! (সাহাবা) জেলার একটি মহ্কুম! 
এবং স্বাস্থাকর জলবায়ুর জন্য চিরগ্রদিদ্ব। কোন্‌ সময়ে ইহার 
প্রথম গ্রতিষঠা হয়, তাহ! সহজে স্থির কর! যায় না, কিন্তু মুদলমান 
শালনকালে ইহা! ধনধাগ্ঠে পরিপূর্ণ ছিল এবং বিশ্বান ও বিদ্যোৎ্াহী 
ব্যক্তির আবাদ ছিপ, একথা প্পঠতঃ জানিতে পরা যায়। শেখ, বদরুদ্বীন 
হয়দারং নামক জনৈক মুপলমান এঁতিহাগিক তাহার “বেয়া এ 
তারিখ এ হিন্দ্‌” নামক স্থবৃহৎ পারস্ঠ গ্রন্থে লিখিয়াছেন )--প্দানা" 
রামে ক্ষুধিত, পিপামিত, বিবস্ত্র, দরিদ্র বা ভিক্ষুকের বাস নাই) এখানে 
গ্রত্যেক অধিবামীর গৃহ ধন ও ধান্তে ভরা আছে; প্রতোক গৃহকে 
পণ্ডিতের ও মৌলবীর আশ্রম বলা যাইতে পারে।” কবিবর কালিদাদ 
ধারানগরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন "অথ ধারানখ:ঃর কোহ২পি মূর্খন 
নিবসত্তি” অর্থাৎ ধারাঁনগরে একটি মূর্খও বাম করে না; সামা 
রামের প্রশংসায় মুসলমানেরা ঠিক তাহাই লিখিয়াছেন। আর 
একজ্ধন ইশলামীয় গ্রন্থকার বলেন, প্নগরের প্রায় সর্বত্রই নান] 


আপস 


* সন্ান্ত মুঘলমানদিগের কবরের উপরে যে সমাধিগৃহ নির্শিত হয়। তাহার নাম 
"রোজা" । ধর্ম।পরায়ণ মুলমানদিগের সমাধিগৃহকে “দর্গা'? বলে। 


সাসারামের রোজ । ১০৭ 


বিদ্যার চর্চা হই! থাকে, নগরের গ্রত্োক অংশই সধিধাদের আঁশ্রমে 
পরিপূর্ণ এবং হিন্দু ও মুগলমান এতছৃভয়ে পরম স্থুথে ও শান্তিতে 
এখানে বাদ করে ।** কলিকাতা! হইতে সাসারাম ৪০৬ মাইল দূরে 
অবস্থিত এবং হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সামারামের তৃতীয় শ্রেণীর 
ভাড়া ৫২টাকা মাত্র। নানা কারণে প্রাচীন সাসারাম প্রসিদ্ধ, কিন্ত 
বর্তমানকালে “রোজা” ভিন্ন এখানে দেখিবার আর কিছুই নাই। 
আগ্রার তাজমহল, বিজাপুরের মশজিদ্‌ এবং নিজামাধিকৃত গুগবর্গার 
মমাধি ভিন্ন ভারতবর্ষে এত বড় রোজা আর নাই। এই জগৰ্ধিখ্যাত 
রোজ! দর্শন করিবার জন্ত ইউরোপ, আমেরিকা, আফগানিস্থান, 
গনী, বোগত্দাদ্‌, পারস্ত প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান সমূহ হইতেও ভ্রষণ- 
কাগীর! সানারামে আগমন করিয়া থাকেন। রোজা, ও দরগা, 
মুমলমানদের তীর্ঘক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। বেহার প্রদেশে সাসারামের 
রোজ! এক অপুর্ব দৃশ্ত ! মুপলমান জাতির ইহা এক অদ্ভুত কীর্তি! 
মুসলমান শাসনকালে, ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি সআাটপনে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাঠান বংশ এবং “সুর” মশ্প্রদায় ভূক্ত 
প্রসিদ্ধ মের সাহ অন্ততম। ইহার পিতা জৌনপুরের রাজার অধীনে 
জায়গীরদার ছিলেন। কণোজের যুদ্ধে হুমাযুনকে পরাজিত করিয়! 
পাঠান সের থা "সের সাহ* নাম ধারণ পূর্বক ১৫৪০ ত্রীট্টাবে 
দিল্লীর সত্রাটুদিংহাদনে অধিরোহণ করেন। অগাধারণ অধ্যবদার 
এবং অমিত মাহমবলে দের দাহ অতি সামান্য অবস্থ। হইতে সম্রাট, 
পদ্বীতে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আফগানদিগের 
আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা! করিবার জন্য পঞ্জাবের ঝেলম 
* পণ্ডিত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, হিন্দু শাসনকালে মসারাম) জৌনপুরের 
রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। 








১০৮ ধন্মানঙ্া-প্রবন্ধাবলী | 


নদভটে ধোটাশ, দুর্গ, সের সাহেপস অন্যতম প্রধান কীর্তি) গৌড় 
হইতে রোটাশ পর্য্যন্ত সেরপাহ, অতি পরিষ্কার ও প্রশস্ত রাজবর্ছু 
প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ছুই ধারের রমণীন্ন বুক্ষশ্রেণী, 
দর মরোবর, গভীর কূপ এবং মনোহর পাগ্থশাল! সমূহ পাঠানদিগের 
প্রজাহিতৈষীতার চিরস্থায়ী নিদর্শনযূপে বর্তমান আছে। সাদারামের 
বমণীয় রোজা, এই সের পাছের অমর কীর্তি। সের দাহ নানা শান্ত্ে, 
বিদ্যায় ও নান! ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন) সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গাল।, 
পারস্য, আরবা, তু প্রভৃতি ভাষায় তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য ও অধি" 
কার লাভ করিয়া তৎকালীয় পণ্তিতসমাজের অগ্রগণ্য হুইয়াছিলেন। 
বাবর, আকবর ও তৈমুরলঙ্গ ব্যতীত এত বড় বিদ্বান সম্রাট, ভার্ত- 
বর্ষের মুমলমানদিগের মধ্যে আর কেহই ছিল না; জনৈক ইউরোপীয় 
এঁতিহামিক লিধিয়াছেন, '917915078 5 7৪ 11110851021 
01115 0715. সের দাহ কেবল পাও্ত্যে গ্রপিদ্ধ ছিলেন, তাহ! 
নহে, সাহা ও বলবন্বাতেও তিনি অজয় এবং অতুলনীয় ছিলেন, 
তাহায় সময়ে তাহার মত ববান লোক আর দ্বিতীয় গাওয়! 
যাইত না। তাহার প্রকৃত নাম ফকির উদ্দীন মেরর৫থা) সের স! 
তাহার উপাধি মাত্র। মের সাহের পিত। সাসারামে বসতিবাটী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন এজন্য সাসারামের প্রতি পের মাহের খুব 
অনুরাগ ছিল; প্রতি বংসর ছুই তিন বার এঙনি দিল্লী হইতে 
সাসারামে আগমন করিতেন । মাসারামকে তিনি দ্দার্-উল্‌ স্থুলতানত* 
অর্থাৎ "ভারতের প্রন্কৃত রাজধানী বলিয়। সঘ্োধন করিতেন। সাসা” 
রাম নগরে তাহার মৃত্যু হয়, ইহা তাঁহার আকাজ্। ছিল এবং ধর স্থানেই! 
তাহার সমাধি হয়, এই উদ্দেশে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন] করিতেন, 
এই জন্ত দালারামে তিনি নিজের সমাধি (রোজ!) নির্মাণ করিয়া 
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থিযাছিলেন। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সাঁদারামে তাঁহার মৃত্যু হয় 
নাই। কালিঞ্জরের যুদ্ধে রাজা কীর্তিগিংহের বন্দুকের গুলিভে 
মের সাহ আহত হইয়া গ্রাণত্যাগ্গ করেন) তথ! হইতে তাহার শবদেহ 
সাসারামে আনীত হইয়! সমাধিস্থ হইয়াছিল । 
রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নগরের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্বে 
রোজার অতুচ্চ স্থবৃহৎ "গণুজ” দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি প্রশস্ত 
ও পুরাতন সরোবরের মধ্যে এই রোজা প্রতিষ্ঠিত | ডশন্‌ (02907) 
নামে ইংরাজ ভ্রমণকারী ও এঁতিহানিক লিখিয়াছেন, "আমি যখন 
সাসারামে গিয়াছিলাম, তখন এই সরোবর এক মাইলের অধিক দীর্ঘ 
ছিল” এক্ষণে ইহার দীর্ঘ কমিয়া গিয়াছে। অমৃতসহরের শিখদিগের 
গুকদরবার (00160 00016) এইরূপেই অবস্থিত, কিন্তু অমৃত 
মহরের মন্দির অপেক্ষা এই রোজা অধিকতর উচ্চ ও বৃহৎ। এই 
সরোবরের চারিদিকে অনেক সুনার ও প্রশস্ত ঘাট ছিল, এখন তাহার 
অধিকাংশই ভগ্ন হুইয়। গিয়াছে, স্থানে স্থানে চিহ্নমাত্র বর্তমান আছে, 
কোন কোন স্থানে নূতন ঘাট প্রস্তত হুইয়৷ গিয়াছে । সরোবরে 
বন্্ ধৌত করা, কিছ! গান করার অনুমতি নাই, কেবল একটি ঘাটে 
্্রীলোকেরা সামান্ত সংখ্যায় দায়াহ্ছে মুখ হাত ধৃইতে পারে, এই ঘাট 
একজন যুনলমান সন্যাসিনী (ফকিরণী) কর্তৃক নির্মিত হুইয়াছে। 
অনেকেই অবগত আছেন, সামারাম যে জেলার অন্তর্গত, সেই জিহার 
জগদীশপুর নাক গ্রামে সু প্রসিদ্ধ দিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা! 
কুমার পিংছের জন্ম হয়) ১৮৫৭ শ্রীষ্টা্বে যখন বেহারের ইংরাজ 
রমণীর! এককন মাত্র বুটাশ পুরুষের মহিত অতি গোপনে পাসারামা- 
ভিমুখে পলায়ন করেন, কুমারসিংহ তাহাদের গশ্চাদ্ধাবন করিয়া! সানা" 
রামে এই মরোবরের পার্থে তাহাদিগের সশুখবন্তী হইয়। অন্তর প্রয়োগ 
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করেন। মোটে ১ জন ইংরাঞ্ পুরুষ এবং ১৬ জন বুটীশ রঙণী ছিলেন, 
ইহারা অনাধারণ বীরত্ব দেখাইপ্লা, কুমারসিংছের অনেক সেনাকে নিহত 
করিদা, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। একজন মুসলমান সঙ্গযা- 
সিনী এই অমাধারণ বৃটাশ বীরত্বের দৃষ্ঠ শ্বচক্ষে দর্শন করিয়! এমনই 
বিশ্মিত হইয়াছিল যে। এ মরোবরের এক পার্থে একটি ঘাট 
্রস্থত করাইয়া! দেন, এ ঘাটের নাম ণগদর্‌ ঘাট” (0180170 1790, 
উর্দতাষার় গদর, অর্থে বিদ্রোহ। সরোবরের চারিদিকে কোনও 
কোনও স্থানে নেমাজের জন্য মুনলমানদিগের দরগা আছে, পুকুরে 
বড় বড় মস্ত খুব প্রচুর) মত্স্তথাদ্কেরা বলেন, এই মতন্ত খুব 
নুন্বাহ। অনেকে তীর, তোপ, কুঠার, বড়িশা প্রভৃতি দ্বারা মতস্ত 
মারে। রোজায় যাঁইবার জন্য পুকুরের মধ্যে প্রশস্ত পথ আছে, সেই 
পথ দিয়! কির গমন করিলে উচ্চ সিঁড়ি দেখিতে পাওয়া 
যায়, .দেই পি'ড়ি দিয় রোজায় উঠিতে হয় । উদ্রিবার পরে 
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন সমুদয় পুফরিণীর চারি 
ধারে পুরাকালে সুদৃঢ় মৃন্ময় গড় ছিল, তাহার ভগ্নচিন্ত এখনও 
বর্তমান। রোঙ্কার চতুপার্থে অতি উচ্চ, অতি দৃঢ় এবং অতি 
প্রশস্ত ও সুন্দর প্রস্তরের বেষ্টন বা দেওয়াল আছে, ইহা দেখিলে 
আগ্রার কিল্লার দেওয়ালকে ম্মরণ হয়। রোজার চারি পার্শে ছুই 
তবক্‌ বারা এবং ছুই তবক্‌ গ্নিগাই” আছে) রোক্স! খুব উচ্চ। 
ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথমেই পারাবত, চটুই, বাছুর প্রভৃতির 
চীৎকারে বিরক্ত ছইতে হয়? বহুকাল হইতে রোজার গন্ুজের ভিতরে 
ভিতরে এই সকল পাখির! বাদ করিয়া! আছে। রোজার দেওয়ালে 
কোয়াণ থোদিত ছিল, অনেক স্থানে তাহা লুপ্ত হইয়া গিষ্বাছে। স্থানে 
স্থানে অতি মনোহর কারুকাধ্য এখনও দৃষ হয়। রোজার গাঁথুনীর 


সাষারামের রোজ|। ১১১ 


পরিচয়, লেখনীর বর্ণনায় দেওয়! যায় না। ইহ! স্বচক্ষে মমাক দর্শন ন 
করিলে কৌতুছল মিটে না। গঘুজটি তিন অংশে বিভক্ত, এক্ষণে 
হুইটি অংশ বর্তমান, তৃতীয় অংশ ভগ্ন হইয়। গিয়াছে । দেওয়ালের 
একটি পার্খে "সংগএ-জব্ব,র” নামক পিল বর্ণের প্রস্তরে সের গাহের 
বিরচিত একটি পারন্ত শ্লেক” খোদিত আছে, তাহার অর্থ এই-_. 
"আটের কেহই অধীন নহে, কিন্ত ঘৃতার সকলই অধীন, অতএব 
মৃত্তার ভন্ প্রস্তত হও; ইহকালে মিছামিছি জীবন কাটাইলে, পর 
কালে কি হইবে, তাহার সম্বাদ রাখ কি? আমি তৃণাপেক্ষাও লঘু) 
মহাপাপ অপেক্ষাও অধম? হে মহম্মদ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর, 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও |” 
রোজার চারিদিকে চারিটি প্রস্তর-নির্মিত দর্ওয়াজ! আছে। 
অনেক দিন ভালরূপে সংস্কার (মেরামত) ন! হওয়ায় দরওয়াজার 
অবস্থা ভাল নহে। নখের বিষয় এই, ইংরাল গবর্ণমেণ্ট রোজার 
স্কার জন্ত প্রতিবমর কিছু কিছু টাঁক দিতেছেন। খ্রীষ্টীয 
১৮৮২ অব ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কর্তুক ইহার প্রথম মংস্করণ হয়। 
প্রথম দ্বারের দেওয়ালের বামপার্খের একটি বৃহৎ প্রস্তরে ইংরাজি অক্ষরে 
নিয্নলিখিত কথাগুলি থোদ্দিত্‌ আছে-_ 
শ1015 7২610707060 11905016010 
955 1150650 
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সাদারামের রোজার স্থান অতি নির্জন, ইহার প্রাঙ্গগ অতি নুর এবং 
ইহার অভ্যন্তর অতীব গান্তী্ধ্য ব্যঞ্লক। সাধক ও ভক্তদিগের এই 
রূপ স্থান সাধনের উপযুজ। | 

দের সাহের রোজার একটু দুরে সের সাহের সহোদরের রোজ! 
আছে, এ রোজা এই রোজা হইতে শ্বতন্ত্র এবং আকারে অপেক্ষা- 
কত ছোট। হোসেন সুর না (সের সাহের ভ্রাতা) ইহাতে সমা- 
ধিন্থ হইয়াছিলেন। ইহ! একটি উদ্যান মধ্যে অবস্থিত, ওঁ উদ্যানের 
চারি পার্থে দেওয়াল। সুর সাছের রোজা, সের সাহের রোজার 
্যায় সুদুঢ় হইলেও তত সুরম্য নহে বলিলেই হয়, মধ্যে মধ্যে ছুই 
একটি নিষ্ব বা আত্ম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোজার পার্খে 
একটি ছোট*মশজিদ্ আছে, তাহাতে কতকগুলি মুল্মান মোল্ল! ও 
ফকির বাস করেন । ইহার ধারে একটি ছোট পু্ষরিণী বর্তমান 
আছে। হোসেন খ| সদাই বলিতেন, সত্য বাবছার দ্বার! ছুষ্টের 
সংশোধন ও দমন করিবে, কিন্তু তাহার এই অভিমতি শেষে পরিবর্তিত 
হইয়াছিল; তিনি এক সময়ে কতকগুলি দুষ্ট লোকের হিতসাধন 
করিতে গিয়! গুরুতর রূপে আঘাতিত হয়েন, এই আঘাতেই তীহার 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুশষায় তিনি বলিয়াছিলেন, গ্নতের সর্ছিত অসৎ 
ব্যবহার যেমন দূষনীপ্ঘ অসতের সহিত সংব্যবহারও তেমনি অবাঞ্- 
নীয়।” ছোশেন শুর সাহু এই রোজা মধ্যে সমাধিস্থ হয়েন, তাহার 
রোজার দেওয়ালের পারে, ঠিক এ অর্থে নিয়লিখিত পাবন্ত-প্লোক 


থোদ আছে-- 


হিন্দুশব-তত্ব। ১১৩ 
নেকোই বাবদ! গর্দন্‌ চুণা নশং। 
কেবদ্‌ কর্দন্‌ বজায়ে নেক্‌ মর্দা |” 
এই শ্লোক, ইরাণের মহাকবি সেখ দাদি প্রণীত “গোঁলেন্ত।” 
কাব্য হইতে হোশেন সুর পাহের বন্ধুরা উদ্ধত করিয়াছিলেন। 
শ্ীধন্মানন্দ মহাভারতী । 


লজ 


“হিন্দু” শব্-ততৃ ৰ 

হিন্দু এই ক্ষুপ্র শব্ধ লইয়া নানা স্থানে, নানা দময়ে, নান। শ্রেণীর 
লোকের দ্বার ঘোরতর আন্দোলন ও আলোড়ন হইয়া গিয়াছে। সার 
উইলিয়ম জোন্স, আচার্ধ্য মূর এবং কলিকাত! নগরীর আসিয়াটিক 
দোদাইটি নায়ী ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রত্বতত্ব-সভার 
যোগ্য সংস্থাপয়িতা! শ্রীন শ্রীযুক্ত বিদোৎসাহী ওয়ারেণ হেষ্রিংম হইতে 
আর্ত করিয়া “আরিয়” ব। “আধ্য'সমাজের প্রবর্তক শ্রীল শ্রীদয়ানন। 
সর্বতী পর্যান্ত, হিন্দুশব লইয়! তর্ক বিতর্ক, বাদ প্রতিবাদ অথবা 
তণ্ড| বিতণ্ড। করিতে কেহই বাঁকি রাখেন নাই; কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় এই যে, এই কল আন্দোলন ও আলোড়নের পূর্বে “হিন্দু” শব 
সম্বন্ধে সাধারণের ঘে সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ছিল, ইহার বহুকাল পরেও সেই জ্ঞান 
সন্বীর্ণতার ক্রিঞ্চিন্মাত্রও বিপ্রকর্ষণ বা সম্প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হয় ন1। প্রায় পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্বে পঞ্জাব দেশান্তর্গত গাতিয়াল। নামক 
প্রসিদ্ধ মিত্ররাজ্যের নরাধিপতি অশেষ স্‌গণসমালম্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত 
মহারাজা মহেত্ত্রনাঝায়ণ সিংহ বাহাদুর ম্বকীয় রাজ গ্রাদাদে নান দেশ এবং 


নানা দিক্‌ হইতে প্রান্ত পুরুষদিগরকে আমন্ত্রকরিয়া "হিলু'” শবের 
৮ 


১১৪ ধর্মানন্দ-প্রনঘাবলা। 


সংজ্ঞা, উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, ভাষা গ্রভৃতি মন্বন্ধে মীমাংসা করিতে 
অনুরোধ করিয়া ছিলেন) প্রায় এক অপ্তাহকা ব্যাপী শুদ্ধ তর্কবিতর্কের 
গর দেখ! গেল, সভাগৃহে গ্রবেশের পূর্বে প্তিত পুরুষদিগের “হিন্দু” 
শব সম্বন্ধে যে সংস্কার ও বিশ্বাম ছিল, মত হইতে বহির্গত হইয়া! দেই 
অপুর্ব সংস্কার ও ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বিলুমাত্রও হাস বৃদ্ধি হয় নাই। 
গঞ্জাব গ্রদেশে যখন প্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় "হিন্দু শব্ধ হীনত্ব- 
ব্গ্কক এবং তজ্জন্। ইহা মর্বথা পরিহার্ধ্য” প্রভৃতি উত্তেজনায় হিন্দু 
সাগারণকে উত্তেজিত করিয়া হিন্দু নাম পরিত্যাগের পরামর্শ করিতে- 
ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে “হিনুু নাম মহত্বব্যগ্রক সুতরাং এই পবিবর 
নাম সর্বথ] অপরিহার্ধা,” এই ভাবে মেদিনীপুর ইংরাজি স্কুলের তদানী" 
স্তন সুযোগ্য শিক্ষক এবং আদি ব্রাঙ্মনমাজের স্বনামখ্যাত সভাপতি 
শ্রদ্ধেয় বাবু রাজনারায়ণ বন্ু মহোদয় কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু 
মেলার” এক মনোমোহিনী বক্তৃতা করেন। এ বাঙ্গাল বক্ত তার 
সংক্ষিপ্ত ইংরাজি মন্দ, বৃুটনের বিশ্বব্যাপী প্টাইম্দ্‌” পত্রে মর্ধপ্রথমে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তদনস্তর “হিন্দুধর্থর শ্রেষ্ট ত” নামক পুস্তকা- 
কারে উহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাম্পদ রাঙ্নারায়ণ বাবুর 
নায় নিরপেক্ষ স্ুলেখক এবং বহুদর্শী ও বিচক্ষণ বিচারক সেকালের 
'বাঙ্গালীদিগের মধ্যে খুব কম দেখা যায়, কিন্ত রাঁজনারায়ৎ বাবু এত্ত 
বড় পণ্ডিত হইয়াও তাহার সুদীর্ঘ এবং হৃদয়গ্রাহিণী »ক্ুুতায় হিনদু- 
শব্দের উৎপন্তি বা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও মীমাংপাই করন নাই। 
আচার্য মোক্ষমূলরের ন্যায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা, সভ্যতা প্রভৃতির 
আলোকে আলোকিত গ্রাক্ঞপুকুষেরাও গ্রত্ীচ্য দেশে বগিয়া হিন্দু 
শ.বর অনেক প্রকার অর্থ কগিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সত্য বথা 
বলিতে কি, হিন্দু পূর্বে যেরূপ অর্থব্যঞ্কক ছিল এখনও সেই 


হিন্দুশব-তত্ব। ১১৫ 


অর্থেরই ব্যঞ্জকরূগে বর্তমান রহিয়াছে, জুতরাং প্যমুন| লহরী” প্রথে" 
তার মধুর ভাষায় বলিতে হয়--" হিন্দুশব ! তুমি যে তিমিরে, তুমি 
সে তিমিরে” ) কিন্তু তথাপি এই ত্রমান্ধকারের মধ্য হইতে নদর্থের 
আলোকে “ছিন্ন” শবকে আনয়ন কর! প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর পঞ্গে 
কর্তব্য কর্ম বলিয়! গণ্য হওয়া! উচিত । 

হিন্দুশব্ধ সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে নান! প্রকারের আশ্চর্য ভ্রম 
সমূহ বর্তমান রহিয়াছে। এই ভ্রমের সর্ধপগ্রধান কারণ এই যে, 
ভিনদুশব লইয় ধাহার! আন্দোলন ও আলোড়ন করিয়াছেন, তাহাদের 
আর্ধকাংশ পুরুষই যাবনিক ভাষায় অনভিজ্ঞ। কেবল ইংরাজি ব! 
সংস্কৃত ভাষায় অধিকার থাকিলে, হিনুশব্ষ রহস্তের উদ্ভেদ করা অতীব, 
কঠিন। য়িহুদীদিগের ইবিয় বা হিকু ভাষায় অধিকার না থাকিলে 
হিন্দুশবের অর্থ কর ছুরূহ। 

নৈয়ায়িকেরা বলেন__প্অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, কিন্তু ভাঁব 
হইতে অভাবের উৎপত্তি নহে।” কেন থে অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি হয় 
তাহার প্রশস্ত কারণ আছে; ণ্যঃ ক্রয়েখমনপশ্রেৎযে! পঠ্ঠেৎ সন 
ক্ররেৎ্” দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থায় শাস্ত্রে অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি স্ত্রের মীমাংসা 
কর! হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত অনধিগম্য 
হইবে বলিয়া আমরা! আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। “ঈশব 
মানুষ নহেন তজ্জন্ত তিনি অমানুষিক”-+ইহাতে মনুষ্যত্বের অভাব 
বশতঃ অঙ্গানুত্ব আসিয়। গড়িতেছে। এই অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি 
সুত্র দ্বারা হিন্দুর প্অভাবত্ব* ও “ভাবত্ব” জানিতে পারিলে হিন্দুর 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য তর্কশান্ত্রমতে, পতি 
কি নহ, তাহ! জানিতে পারিলে, তুমি কি তাহ! বলা যাইতে পারে । 

আমর! জানি, মনুষ্য মাত্রেই প্রাণী, কিন্ত গ্রাণী মাত্রেই মনুষ্য নছে 


১১৬ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


প্রাণী মাত্রেই যে মনুষ্য নহে, ইহা ন| জানিলে, মনুষ্য “মনুষ্য” ভিন্ন 
অন্ত জীব নহে, ইহা! জানিতে পার1 যায় ন। হিন্দু শব্বের আন্দোলক 
ও ব্যাখ্যাকা রীদিগের ইহাই ভূল, এই এক তৃল হইতে ক্রমে ক্রমে 
বহু ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূলের সংখ্যা এত অধিক যে, ণ্যাহার 
সর্ধগায়ে বাথা, তাহার ওঘধ দিব কোথা”-_-এই প্রবাদের সর্বদা! ব্মরণ 
হয়। ঢুই একটি ভ্রম হইলে আশু তাহার সংশোধন করা যাইত, 
কিন্তু বহুভূলের মম্যক সংশোধন কোথায় ? তথাপি কতকগুলি গুরুতর 
ভুলের মংশোধন করিতে আমর! বিনয় সহকারে অগ্রপর হইতেছি, 
অগ্রে এই ভূলগুলির সংশোধন না হইলে “হিন্দু” শবের প্রকৃত অর্থের 
নিরাঁকরণ হওয়া! কঠিন 


গ্রথম ভুল । 


অনেকেই বলেন, “মুসলমানের| ভারতভূমে রাজ্যবিস্তার করিবার 
অভিপ্রায়ে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে প্রয়ামী হইয়া "আটকে” 
নিদুনদতটে উপনীত হয়েন। এই মিন্ধু হইতে হিন্দুশব্ষের উৎপত্তি, 
করণ স অক্ষর পারস্ত ভাষায় হ বলিয়! উচ্চারিত হয়।” ইহার প্রমাণ 
স্থলে তাহার! এই দৃষ্টান্ত দেখান যে, প্নপ্তাহ* শব পারম্দ ভাষায় হপ্ত। 
ব৷ হপ্তাহ বলিয়! উচ্চারিত হইয়া থাকে। 

ইহাদের এই অভিমতি এবং দৃষ্টান্ত এতদূর হাস্তরসোৎপাদক যে, 
বল যা না যাহার! পারস্য ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছেন, 
তহাদিগের নিকটে এই ঘুক্তি নিতান্তই অপদার্থ, কারণ ইহা একে- 
বারেই 'ভিত্ভিশৃন্ত এবং মম্পূর্ণ কাল্পনিক পারস্ত ভাষায় শীণ যীণ 
সোগ্মাদ এবং দে অর্থাৎ শষ মম এই. চারিটি আছে। এই ভাষার 
তিন সহস্র বা চাবি সহস্র পুস্তক যদি একত্র কর! যায়, তাহা! হইলেও 


হিন্দুশব-তত্ব। ১১৭ 


কোথাও শষ নন এই টারি অক্ষর হু বলিয়া! উচ্চারিত হইয়াছে, 
ইহা! কেহই দেখাইতে পারিবেন না+। প্রমাণ-" 


“তে গোয়েদুকে হরাঁকস্‌কে দর্‌ 
রন্জে তাব,। 
দৌয়ায়ে কুনদ্‌ মন্‌ কুনম্‌ মুশংজাব.।” 
(সেকেন্দর নাম।) 
অই গ্রদিদ্ধ ারস্ত শ্লোকে শ এবং ল ঠিক তাহাদের আদি উচ্চারণেই 


উচ্চারিত হয়, "হ” বলিয়া! উচ্চারিত হয় না, তাহ! হইলে "ছরাঁকম্‌কে” 
হরাকহকে এবং “মুশ তজাব” মুহৎজাব. হইয়া যাইত, কিন্তু তাহ! হয় 
নাই_-হয় না এবং হইতে পারে না) কারণ পারশ্য ভীষায় *হ*। একটি 
স্বতন্ব অক্ষর, এই ভাষাঁয় কেৰ্ল একটি হ নহে, “হম্জাঁ এবং গহে»। 
এই দুইটি হ (2) বর্তমান রহিয়াছে, স্বৃতঘাৎ বর্ণমালার কোনও অক্ষরকে 
হ বলিয়া! উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই। ফ্রেঞ্চ ভীষায় উ নাই 
এবং চ নাই, এই জন্য ইংরাজি ৮0০৮ ০০৮) 0৮, শব্বগুলিকে 
দ্যাৎ পুৎ ব বলিয়া! উচ্চারণ করিতে হয় এবং মেই স্বন্য প্চন্বননগর+, 
শন্দননগর এবং *018680৮ শাতো। বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। 
আরব্য ভাষায় চ নাই নুৃতরাং চৌকব. শব্ষ কৌকব. বলিয়া উচ্চারণ 
করা হইয়। 'থাঁকে) ইংরাছিতে দ নাই সুতরাং দামোদর শব্ধকে 
ভামোডর বঙ্টা হয়; এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, বণমালাম় 
অঞ্ষরের অভাব থাকিলে শব্ধান্তরের মহযোগে উচ্চারণ ক্রিয়! নিষ্প্ন 
করিয়! লইতে হুয়। কিন্তু গারস্ত ভাষার বর্ণমালা ফ্রেঞ্চ বা! ইংরাজি 
বরমাল। নছে) ইহাতে স স্থানে হ বলিবার অথবা হ স্থানে স রনিবার 
আদৌ আবশ্ঠকতা নাই। আর একটি গ্রমাথ দেখুন.” 


5৩৮ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


হবিবে খোদা! আস্রফ. : আনিয়া 
কেয়ার্শে মজিদর্ষ, বুয়দ্‌ 2. ঠকা॥ 
(পান্দেনামা )। 
এই শ্লোকে শষ স এই তিনটিই রহিয়াছে এবং তিনটির কোনটিই 
হ বলয়! উচ্চারিত হয় না। আরও দুই একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক শ্ুনুন__ 


করিম! ববকৃশা বর্‌ হালেমা। 
কে অস্তম্‌ আষিরে কমন্‌ দে হাওয়া। ১ 


রাহে রাশ ৎ বেরে! অগর্‌ চে দূরশ | 
জন্‌ বেওয়! মকুন অগর্‌ চে হয়ম্ত॥ ২ 


স|! কারে মা সা! ফিকৃরে মা, 
সা! আজারে মা। 
কার.সাজে কারে মা, সা! দর কারে মা॥ ৩ 


উপরিউদ্ধত তিনটি শ্লোককে যতগুলি শ মূ স্‌ আছে তাহাদের একটিও 
হহয় না; কেবল এই গ্নোকগুলিতে হয় না তাহা বলিতেছি না, 
কোবও পারন্ত ধ্লোকেই তাহ! হয় নাই এবং হয় না ও হইতে পারে 
না, হইলে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়, কারণ এরূপ বাবহ'র পারস্ত ভাষার 
সাধারণ বা অসাধারণ নিয়ম নহে। তৃতীয় তক কতকগুলি স 
: দেখিতে গাইবেন, ইহাদের একটিও হ হইতে পারে না। এইকূপে 
বছ গ্লোক অথবা পারস্ত ভাষার সমুদয় গ্রন্থগুলি উ্‌ত করিয়া 
দেখান যাইতে পারে যে, গারস্তে "দ” হ হয় না অথবা! ”হ” স হয় 
না। সপ্তাহকে হণ! বলিয়| যে যুক্তি দেখান হয়, সে যুক্তির কথ! 
আমর! পরে উখাপন করিব। এখন বুঝ! গেল, পিছু শবের অপত্রংশে 
বা! বিপরীত উচ্চারণে হিন্দু শক্ের উৎপত্তি হয় নাই। 


হিন্দুশব্দ তত্ব। ১১৯ 


দ্বিতীয় ভুল। 

কেহ কেহ বলেন,পারস্য ভাষাক্ক কেবল স স্থানে হ হয়,এমন নহে । 
হস্থানেও সহইয়। থাকে। কি আশ্ষর্ঘ্য যুক্তি! কি অদ্ভুত বিচার ! 
আন্দোলনকারী এক নিশ্বাসে বলিতে চাহেন, স্থানে হ হয়, আবার 
দ্বিতীয় নিশ্বাসে বলিতে কুষ্টিত নছেন যে, হ স্থানে স হইয়া থাকে। 
ঘি মোটেই ন নাই, তাহ! হইলে হ স্থানে দ কেমনে আদিতে পারে ? 
পূর্বেই বলিয়াছি, ফ্রেঞ্চ ভাষায় ট নাই এইজন্য [79 দ্যাৎ হইয়া থাকে, 
কিন্ত তাই বলিয়া কি কোন শব্ধ আবার দ্যাট বলিয়! উচ্চারিত 
হইতে পারে? পারমী ভাষায় “হ” হ্‌ উচ্চারিত হয়, "হ” স হয় 
না। প্রমাণ 

হর্চে বুদ দর্‌ জীহা শন্তে পর বর্দিগার। 
| (গোলেস্তা) 

এই গ্লোকে প্হর্চে” শব মর্চে বলিয়! উচ্চারিত অথব! প্জীহা”ঃ 
শব্দ জাপা বলিয়া উচ্চারিত হয় ন1। আকবরের শাসনকালে তাঁহার 
সভায় ফৈজি নামে জনৈক ুপ্রপিদ্ধ গারস্ত কবি ছিলেন, এই ফৈঞ্জি 
গ্ঠে এবং গপ্ভে সংস্কৃত রামারণ অনুবাদ করিয়াছেন। রামায়ণের 
স্বানবিশেষ লেখ! আছে "(তদনন্তর) বৃক্ষতলে উপবেশন পুর্ব ক অত্যন্ত 
মনোদবঃখের সহিত শ্রীরামচন্ত্র মহার'জা বপিলেন, হায়! হায়! হার 
জানকী! (তোমার বিহনে) প্রত্যেক (তরু) পত্র, গ্রত্যেক গণ, 
প্রত্যেক জলচর জীব" ইত্যাদি) ইহারই অনুবাদ করিতে গিয়া ফে্গী 
লিখিতেছেন__ | 

প্ৰর্‌ বালায়ে দরখৃৎ নীশান্না কুনী বাআফ্শোশ, ৰশিয়ার্‌ ও বখুবী 
মহারান্জা শিরি রামচন্দর গোফৎ, আয়! আর! হা! হা! হা! 
জানকী! হর্‌ বর্ধ, হর্‌ হেওয়ান্‌, হর্‌ হিকৃমৎ” ইত্যাদি। 


১২৯ ধন্দীননা-গ*"২লী। 


পাঠক মহাশয়! এই অনুবাদে হ' অক্ষরের ছড়াছড়ি দেখিলেন 
কি? বলুন দেখি, এই হ গুলি স উচ্চারিত হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত 
অর্থ হয় কিনা? সম্পণ অর্থশূন্ত বাক্যাবলীর সৃষ্টি হয় কি না? 
সুতরাং আন্বোলনকা রীদিগের দ্বিতীয় সংস্কার ত্রমাস্থক। 


তৃতীয় তুল. 


কেহ কেহ বলেন, প্পারন্ত ভাষায় স অক্ষর হ না হইলেও মিন্ধুশব 
হইতে হিনদুশবের যে উত্তৰ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” কিন্ত 
কেন “হইয়াছে” তাহার কোনও যুক্তি ব! প্রমাণ আছে কি? অথব 
“হইয়াছে” শব্টি কেবল কল্পনারাজ্যের ব্যাকরণ হইতে উদ্ভূত ? প্রকৃত 
কথা এই, পঞ্জাবের নদবিশেষ সিন্ধু হইতে হিন্দুশবেের উদ্ভব হয় নাই। 
প্রমাণ---মুনলমাঁন শাস্ত্র । মুলমান ধর্ম এবং মুসলমান জাতির অতি 
প্রাচীন নিয়ম অনুমারে জল অন্রসারে স্থলের নাম অথবা স্থল অনুমারে 
জলের নামকরণ করিবার বিধি নাই, এই জন্ত কোনও নদ, 
নদী, সরোবর, কুপ বা মমুদ্রান্ুমারে কোনও দেশ, গ্রাম, নগর 
বা প্রদেশের নামকরণ কর! হয় নাই। হদিশ সরিফ. নামক 
একথানি প্রাচীন আরব্যগ্রন্থ আছে, তাহা! মুলমান মমাজে কোরাণের 
মত মাননীয়) মুধলমানের বিশ্বাদ এই যে, ঈশ্বাত এবং মহন্মদের যে 
সকল বাক্য কোরাণ সরিফে সংগৃহীত হয় নাই, হদিশ সরিফে তাহা 
সংগৃহীত হইয়াছে। & হদ্দিশ সরিফের একটি গল্পের মধ্যস্থলে লিখিত 
আছে_-"বিধি ফতিম| তাহার পিতা মহম্মণকে জিজ্ঞাস! করায়, হজ.রৎ 
আলেসেলাম রন্ুলেক্ট। মহম্মদ সাহেব আন্তা করিলেন যে, জল অনুসারে 
স্থলের (দেশের ) নামকরণ কর! আমাদের (প্রাচীন কোরিষ জাতি- 
দিগের ) নিয়ম নহে।” ইত্যাদি। মহম্মদের জীবনচরিতে মূর দাহেব 


হিন্দুশব-তত । ১২১ 


লিখিতেছেন--"(তদনস্তর) তীহার1 সেই প্রাচীন স্থানে পুনয়াগমন 
করিলে, এ স্থানের পার্শস্থ তূমিথ্জের নামকরণের আবশ্তকতা! হইল, 
তাহাতে তিনি (মহম্মদ) স্পষ্টই বলিলেন, আবে জুম্‌ ভুম্‌ হইতে 
ইহার নামকরণ হইতে পারে না, কারণ কূপ (জল) হইতে নামকরণ 
করা নিয়ম নাই |” (01013 [46 01 11811010061). কলিকাত। 
হাইকোর্টের জুযোগ্য বিচারপতি মিষ্টর জন্টিদ আমির আলি বাহাদুর 
তীহার জগদ্থিখ্যাত মহপ্মদ চরিতে লিখিয়াছেন, "জল হইতে তাহার! 
(মুঘলমানেরা) নামকরণ করিয়া কোনও দেশকে প্রসিদ্ধ করেন নাই।% 
(50116 9115181--07 111, 1050০ 4101 4১11), তত়িন্ন মুসল- 
মানদিগের তূগোলে এরূপ উদাহরণ আমরা পড়ি নাই। ন্ত্তরাং 
সিন্ধু নদ হইতে এত বড় দেশের নাম হইয়াছে ইহাও সহজে বিশ্বাদ 
করিতে পারি না। এখন বুবা গেল, আন্দোলনকারীদিগের তৃতীয় 
যুক্তি ত্রমাম্মিকা। তবে একথা স্বীকার করি, সমগ্র মুনলমান-দাহিত্যে 
ছুইটি মাত্রব_কেবলমাত্র ছুইটি শব আছে যন্্ারা জল দ্বারা স্থলের 
কিঞ্ি পরিচগ্ন পাওয়া যায়, সেই শব্দটির নাম "দৌয়াব” (9০8) 
ইহারই গ্রীক নাম 70০108, দোগাব শন্দব-_দে+আব এইরূপে নিপ্পন্ন, 
দে অর্থে ছুই এবং আব অর্থে জল। আর একটা শের নাম 
গঞ্জাব অর্থাৎ পাচটি জল (নদ)। এখানে কথা এই যে, দোয়ার 
অর্থে দুইটি জলের মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড বুঝ! যায়, মধ্যবর্তী দেশ বা 
নগর বুঝাঁয না। পঞ্জাব শব দেশবাচক, জাতি বা ধর্ম- 
বাচক নহে) পঞ্জাব শব অচৈতন্ট বাচক নপুংসক, জীববাচক পুংলিঙ্গ 
বাস্ত্রীলিঙ্গ নহে। পঞ্জাব, সমর্গ ভারতবর্ষের বা হিন্দুধর্ম পালনকারী 
মমগ্র নরজাতির পর্রিচাক নহে, তত “পঞ্জাব” নাম গ্ররাতপক্ষে 
মুদলমানের তৈয়ারি নহে, হিদুদের পঞ্চনদ শবের ইহা গারগ্ত 


১২২ ধর্্মানন্দ "স্্গাবলী। 


অনুবাদ মাত্র। সুতরাং দিদ্ধু নদ হইতো ংদুজাতির নামকরণ সম্পূর্ণ 
কান্ননিক। 
চতুর্থ তভুল। 

যাহার ব্যাকরণ অন্ুপারে দিদ্ধু শব হইতে হিন্দু শবের উৎপত্তি 
বলেন, তাহাদের দৃষ্টান্ত এই যে, সপ্তাহ শব পারস্তে হপ্তা বলিয়া উচ্চা- 
রিত হয়) ইহা সম্পূর্ণ বালকত্বের পরিচায়ক। আন্দোলনকারী মহা- 
শয়েরা আন্দোলনের উষ্ণতায় বোধ হয় ইহ! বিশ্বৃ্ত হইয়া গিয়াছেন যে, 
সংস্কৃত এবং পারন্, ঢুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেশেরও জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা । 
সপ্তাহ এবং হপ্তা (বা সপ্তাহ) এই দুইটি শব মন্পূ্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, ইহা- 
দের একটি সংস্কৃত, অপরটি পারগ্ঠ ; নাত দিনের সমষ্টি কালকে মংস্কৃতে 
সপ্তাহ এবং পারস্তে হপ্ত। কহ! হইয়! থাকে ) ধেমন সপ্তাহ একটি সংস্কৃত 
শব তেমনি হপ্তা একটি পারস্ত শব্ধ, সুতরাং সপ্তাহ শবের হপ্ত। অথবা 
হপ্ত1 শবের সপ্তাহ ব্ূপে উচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা! নাই। সংস্কৃত 
সপ্তাহ শব পারন্তে হপ্তা বলিয়! উচ্চারিত হয় না, হপ্ত! একটি স্বতন্ত্র 
ভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব । যেমন 

“হপ্তাশদ্‌ হপ্তার কলব, দিদম্‌।” 
(মোলান' রোমী ) 
এখন বুঝিলেন কি, সপ্তাহ শব পারস্তে হপ্তা বলিয়া! উচ্চারিত হয় না? 
পঞ্চম ভূল। 

কেহ কেহ বলেন, হিন্দু শব হিন্দু শব হইতে উৎপন্ন। ইহাদের 
মতে “হিন্দূ শবের অর্থ কালো (কুষ্খবর্ণ)” পারন্ত বা আরব্য ব্যাকরণ 
অনুসারে হিন্দ শব হইতে হিন্দু শব নিষ্পন্ন হয় না এবং হইতে 
পারে না। দ্বিতীয়তং, হিন্দ্‌, অর্থে কালো (কৃষ্ণ) নহে। ইংরাজিতে 





হিন্দুশব-তত্ব। ১২৩ 


ষাহাকে 01161019 এবং বাঙ্গালা যাহাকে রসায়ন শান্তর বলে, 
পারস্তে তাঁহাকে “কিমিয়া* বল! হইয়া থাকে । এই কিমি গরন্থাদিতে 
পারস্ত ভাষার সক প্রকার রংএর নাম ও উপকরণ লেখা আছে, 
এলেম্-এ'মন্তিক গ্রন্থাদিতেও দৃষ্টান্ত জন্য নানা রংয়ের বিবরণ দেখা 
যাঁয়। গারস্ত ভাষায় শ্বেত বর্ণের নাম লফেদ্‌, পীতবর্ণের নাম জর্দা, 
হরিদ্র! বর্ণের নাম জর.রী, লোহিত বর্ণের নাম সরথও ধুর বর্ের 
থাকি, সবুঙ্গ বের নাম মবজ, নীলবণের নাম আশমনী এবং কৃষ্ণ 
(কালো) ৰণের নাম “সেয়া” | পারন্ত ভাষায় এই নেয়! শব ভিন্ন 
কষ্চত্ব বাঞ্নক আর কোনও শব নাই, এই শব্বই আপামর গ্রসিদ্ধ এবং 
কথোপকথনে ও গ্রন্থাদিতে ইহাই পুরাকাল হইতে প্রচলিত। গারস্ত 
“মেয়াপোষ” “মেয়ালিবাশ” “দেয়াহি” গ্রস্থৃতি ইহার চূড়ান্ত ৃ্টান্ত। 
সুতরাং হিন্দ শব কৃষ্ত্ব ব্যপক নহে এবং হিন্দ্‌ শব হইতে হিনু শব 
উৎপন্ন হয় নাই। 
বষ্ঠ ভূল। 

কেহ কেহ বলেন, “হীনতা বুঝায় বলিয় হিন্দু নাম মুসলমানের! 
গ্রয়োগ করিয়াছে, অথবা হিন্দু নাম হীনত্ববাঞ্ক |” ইত্যাদি । হিন্দু 
শবে হ অক্ষরের উত্তর হ্ম্ব ইকার আছে, হীন শবের হ অক্ষরের উত্তর 
দীর্ঘ ঈ রহিয়াছে, তবে মিণিল কেম'ন! হিন্দু শবের অভ্যন্তরে এমন 
কোনও প্রকৃতি বা প্রত্যয় নাই যদ্দার| হীনতা বুঝাইতে পারে, সুতরাং 
আন্দোলনক্ষারীদিগের এই যুক্তি কাল্পনিক। পারস্য ভাষায় হিন্দ্‌ শব্দ 
হীনত্বব্যঞ্জক হয় না। 

মপ্তম তুল। 

কেছ কেহ বলেন--“তুরফ ভাষায় হিন্দা নামে এক শব আছে 

তাহার অর্থ কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাদী। এই হিন্দা শব হইতে হিন্দু শব 


১২৪ ধর্দমানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


উদ্ভুত হইয়াছে ।” বাস্তবিক তুরষ্ক ভাষায় হিন্দা শব আছে এবং সেই 
শবের অর্থ যদিও কাফের্‌ নছে, কিন্ত ইহার প্রকৃত অর্থ 701612091, 
9508172৩1-_বিদেশী,উমী, অপরিচিত,অঞ্ঞাত গ্রভৃতি বুঝাইতে পারে। 
তাহা হইলেও আন্দোলনকারীনিগের যুক্তি স্থির থাকিতেছে না। 
কারণ--প্রথমতঃ হিন্দ! শবে হীন বা কাফের বুঝায় ন!। দ্বিতীয়তঃ 
হিন্ব। শবে অবিশ্বানী বুঝায় না| উতীয়তঃ তুরক্ষেরা প্রথমে ভারতবর্ষ 
জয় করিতে আইসে নাই, অন্ত দেশের মুসলমানেরা আক্রমণ করিতে 
আদিয়াছিল। চতুর্থতঃ, যাহার! সর্বপ্রথম ভারতাক্রমণকারী তাহাদের 
সহিত তুরফদের সম্পর্ক খুব কম ছিল, বিশেষতঃ ভাষার সম্বন্ধ ছিল না 
এবং এখনও নাই। পঞ্চমতঃ হিন্দ! শব্ধ হইতে কোনও উপায়েই হিন্দু 
শব নিষ্পন হয় না। যষ্টতঃ মুসলমান আক্রমণকারীদিগের বহু পূর্বে 
গ্রীক, রোমান, গিহ্দী, আসিরিয়ান, বাঁবিলোনিয়ান, যিশরী প্রভৃতি 
জান্তিদিঠের নিকটে ভারত খুব সুপরিচিত ছিল, আরব্য ব্যবগায়ীরাও 
এখানে যাতায়াত করিত, সুতরাং “অপরিচিত দেশ* বলিয়া আথ্যাত 
করিবার কোনও কাঁরগ নাই। ভারতের বিশেষ মমাচার সংগ্রহ না 
করিয়া যবন এ দেশে আলে নাই! সুতরাং হিন্দ। শব হইতে হিন্দু 
নাম হইয়াছে এ কথা বলা অযৌক্তিক । মণ্তমত” ধি্টু জাতির সাহদ, 
বীর্ধযবস্তা) শ্বদেশহিতৈষীতা, স্বধর্মপরায়ণতা, রাঞভক্কি প্রভৃতি দর্শন 
করিয়। মুদলমানেরা এতাঁদুশ আশ্চর্য্য ও সন্তোষলাত করিয়াছিল যে, 
তাহার! হিদু্দিগকে কোনও নীচ উপাধিতে অভিহিত 'করে নাই, 
হুতরাং হীনত্ব-বাপ্তক কোনও শব্দ হইতে হিদ্দুশবের উৎপত্তি বা] 
ব্যুৎপত্তি নছে। | 
অস্টম ভূল। 


অনেকে হিন্দ শবের গ্রক্কত অর্থ জানেন না তথাপি বলিতে সাদ 


হিন্দু শব্-তত্ব। ১২৫ 
করেন যে, “হিন্দ শব হীনত্ব, নীচত্, কৃষ্তত্ব, মলিন প্রভৃতি অপগুণের 
পরিচায়ক ।” বাস্তবিক, পারস্ত ভাষায় হিন্দ শব্ষ কোনও গুণ ঝ। 
ধর্মের পরিচায়ক নহে, ইহা। দেশের পরিচায়ক; হিন্দ শব্দ হইতে 
হিন্দু শব্ধ উৎপন্ন হয় নাই, [11018 শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । অনেকে 
বলেন, গ্রীকদিগের [0701009 শব হইতে [7012 শব্ষের উৎপত্তি, 
এ কথাও ভ্রমাত্মক, তাহা পরে বুঝাইব। হিন্দ অর্থে হীনত্ব বুঝায়, 
না, ভারতবর্ষ বুঝায়; কেন ভারতবর্ষ বুঝায়, তাহাও পরে ব্যাধ্য! 
করা যাইবে। হিন্দ অর্থে ভারতবর্ষ বুঝায়, ইহ! সাধারণ কথ; সামান্ 
উর্দ, বা পারস্ত যাহার! পাঠ করিয়াছেন, তাহারাও ইহা জ্ঞাত আছেন। 
প্রমাণ "সেতার-_-এ-_হিন্দঠ (অর্থ ভারত-নক্ষত্র 110 ১০ 91 
[0017 ), প্তাঁজিরাৎ-এ-_হিন্দ* (অর্থ ফৌজদারী আইন 11৩ 
[10181 7১909] 006), কৈশর--এ_হিন্ৰ (11159 069৫1 
[710010--0110018 ), আহেল২-এ হিন্দ (অর্থ তারতবাসী ) 
ইত্যাদি । এখন বুঝ! গেল, হিন্দ শব ইওিয়াবাচক, হীনত্ব বা মপিনত্ব 
বাচক নহে। 

আর ভূল দেখাইতে ইচ্ছা করি ন!। প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। 
যাহ। কিছু প্রয়োজনীয় কথা তাহ! বলিয়াছি। কেবল একট! কথ! 
বলিবার বাকী আছে, প্রাচীন বেদ বেদাস্তাদি শাস্ত্রে “হিন্দু” শব 
আছে কি ন1? উত্তর-পনাই।” কিন্তু বেদের কিছু পরকালীন 
বা সমনাময়িক শাস্ত্রে "হিন্দু" শব আছে। 

“হিন্দু” শব সম্বন্ধে আমি সাধারণতঃ আটটি ভুলের কথ! উল্লেখ 
করিয়াছি; আরও অনেক তুলের কথা উল্লেখ করা যাইতে গারে, 
কিন্তু প্রবন্ধকে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর কর] শোতা পায় না, এজন 
সমুদয় তুলগুলির উল্লেখ করিবার আকাজা! নাই। আমি পূর্বে 


১২৬ ধর্মানন্ 'বদ্ধীৰলী। 


দেখাইয়াছি, পরস্তভাষায় শষসদ এই রিটি বর্তমান, শৃতরাং ন 
স্থানে হ অথবা হ স্থানে স হওয়ার কথ! দম্পু) -গাম্বক। আমি ইহাতে 
দেখাইগ্াছি যে, সংস্কৃত সপ্তাহ এবং গারস্ত হপ্ত! শব্ একার্থবাঁচক শব হই- 
লেও ভিন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন শব, পারস্তভাষায় হপ্তা শব মৌলিক এবং 
রুটি শব, স্থৃতরাং সংস্কৃত "প্তাহ” শব্বকে অপত্রংশে হপ্তা করিবার আদৌ 
আরঠ্ঠকতা নাই। সংস্কৃতভাষায় 'শিব? শব্দ আছে, ঘিহ্দীদের ইত্রিয় 
(161৩৬) ভাঘাতেও শিব শখ আছে; হিনদুগাতির মধ্যে শিব শব্দ, 
বাক্িবিশেষের নাম হইতে পারে, যিছুদীদের মধ্যেও তাহাই ।* হিন্দু" 
দেবু শিব্শন্ব তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ধাড়ু হইতে উত্পন্ন হইতে পারে ইহ| 
দেখান যায়, কিন্তু মকল ধাতুরই অর্থ মল বাঁ কল্যাণ )--"শিবম্‌” 
কল্যাণম্‌, মঙ্গলম্‌ ইত্যাদি। গিহদীদিগের 'শিক শব ধাতু হইতে 
উৎপন্ন) উভয় তাষার শিব শব একার্থবাঢক হইলেও এক ধাতুবাঢক 
নহে ট কারণ, হিক্রতাধায় শু অর্থে লোহিষ্ভবর্ণ' রিছ্দী, আর্দেণি, 
সারাকীণ প্রভৃতি জাতির লোহিতবর্কে মহাপবিত্রতা এবং মহ। 
কলা।ণের চিহ্ন বলিয়া গণ্য করেন, এইজন্ত শু ধাতু হইতে উৎপর শিব 
শব ঈশ্বর-অর্থবাচক। এইজন্য যিহ্দী ধর্শশাস্ত্রমতে ঈশ্বর অগ্নির 
মত লাল (লোহিত )। গ্রমাণ--৭0%1 000 19 7 ০০075010110 110” 
অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর প্রজলিত বৈশ্বানর। হহ! গ্িহ্দীবংশাবতংস 

মহাত্মা সাধুপলের উক্কি। (বহেবেলের ৮ [০50701 অংশের 








পাইপার 


* বাইবেলের [০৮ 165/9700 অংশের 10090 01106 £0)05165 


নামক পুন্তকের উনবিংশ অধ্যায়ের চতুর্দশ গ্লোক পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হইবেন। 400 11616 ৮100 960 5005 06 000 908%2) 2, 00%.৮ 
ইত্যাদি। হংরাজীতে গ়িহুদীদের 'শিব শব্দ 9০০৮৪ রূপে লিখিত হয়, কিন্তু উচ্চারণে 
"শিব" হয়। শিবনামে গিহ্দীদের এক মহাবীরও ছিলেন। 


হিন্দু শব্দ-তত্ব। ১২৭ 


11001100165 গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক দেখুন |) [1 
1,010 80062160 00 1110) (10565) 1) 2 18170 ০1 010. 
অর্থাৎ "্মুশার সনুথে প্রভূ (ভগবান) অগ্নিশিখামধ্যে আবিভূঁত 
হইলেন |” (বাইবেলের 010 165080167 অংশের 7:০005 পুস্তকের 
৩য় অধ্যায়ের ২য় শ্লোক দেখুন।) এখন বলুন দেখি, সংস্কৃতের 
“শিব” এবং গিছুদীদের "শিব*। কি একই শব? ভিন্ন ভিন্ন ভাষার 
কি ইহার] ভিন্ন ভিন্ন ধাতুমূলক ভিন্ন ভিন্ন শব নহে? তবে কেমন 
করিয়া সপ্তাই ও হপ্তা শব্ব এক বলিতে সাহমী হইতেছেন? এখন 
গ্রশ্ন এই, তবে হিনদুশবের উৎপত্তি ও ব্যুৎ্পত্তি কোথায়? 

পুব্বেই বলিয়াছি, গারস্তভাষায় হিন্দ শব্দ ভারতবর্ষ-বাচক 
শব, যথা_-তাজিরাত-এ-হিন্দূ, সেতার-এহিনদ্‌, £কৌকবএহিন্দ্‌, 
তামর্-এ-হিন্দ্‌ * ইত্যাদি। এই হিন্দ শব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎ- 
পত্তি নধন্ধে এক্ষণে আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত, এই 
আলোচনায় হিন্দুশৰের প্রকৃত অর্থ নিষ্পন্ন ইইবে। আর এক কথা 
প্রথম হইতে বণিয়া রাখা ভাল, পারস্ত ব্যাকরণান্ুমারে হিনুণন্ধ 
নিষ্পন্ন হয় না সুতরাং “হিন্দু” প্ারন্ত শব নহে। এই কথার উপর 
তর্ক চলে ন1) পারস্ত ভাষায় অধিকার থাকিলে আমাদের নিষ্পত্তি 
সহজেই বুঝিতে গারিবেন। হিন্দু” শধ যে পারস্ত শব নহে, ইহার 
প্রমাণ দিয়াছি, আরও প্রমাণ পরে দিব। 

এক্ষণে ুতকগুলি প্রশ্ন ধার্য করিয়া রাখা উচিত, দেই গ্রশ্নমত 
নিষ্পত্তি হইলে বুঝিবার এবং বুঝাইবার উপায় আরও সরল এবং 
সুখকর হইয়] উঠিতে গারে। 
*. ইংরাজী [80750 পারস্ত তামর্-এহিন্দ্‌ শব্দের অবিকল রূপান্তর । হিন্দ 
অর্থে ভারতবর্ষ, তামর্‌ অর্থে অশ্ন, “এ সব্বন্ধবাচক; অর্থাৎ ভরতের অযন। 





১২৮ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


প্রশ্ন । 
১ম। হিন্দু শব গ্রথমে কোন্‌ গুদ্থে পাওয়া গিয়াছে? 
২য়। হিন্দু শব দর্ধপ্রথমে কাহাদিগের দ্বার! বাবহত হয় ঃ 
ওয়। “ছিদ্দু” শবের বয়ঃক্রম কত? 
গর্থ। কোন্‌ ব্যাকরণ অনুসারে হিদু শব নিষ্পয় হইয়াছে? 
৫ম। গ্রীক ও মুদলমানদিগের দহিত প্হন্দু* শবের কোনও মহ্ধ 
আছে কিনা? 
৬ঠ। হিদু শবের গ্রকৃত অর্থ কি? 
৭ন| এ অর্থ হিদুদিগের ধর্ম, সমাজ ব! জাতীয় গৌরবের পরিপোষক 


কিনা? 
মুধলমান আক্রমণের পূর্ববন্তাীঁ কোনও হিনু রাজ! “হিন্দু” 


নাম ব্যবহার করিয়াছেন কি ন1? 
৯ঈম। বেদে হিন্দুশব আছে কিনা? 
১০ম। আধ্য শবের সহিত হিন্দু শবের£কোন সম্পর্ক আছে কি না? 
এই সকল প্রশ্ন বা “ইঙ্ুর” যদি ঠিক উত্তর দিতে বক্ষম হওয়া যায়, 
তাহা হইলে আমার পক্ষে “ডিক্রী'' একথ| নিশ্য়। যে সকল প্রশ্ন 
ধার্য করা গিয়াছে, তাহারই উত্তর দিতে আরম্ভ করিণাম) ডিভ্রী বা 
প্রায়” অবস্ত পাঠক-হাকিমের হাতে। 
মহাবীর মহম্মদ, ুষ্টের জম্মগ্রহণের পঞ্চশত বংমর পরে অন্গ্রহণ 
করেন এবং তাহার আবির্ভাবের প্রায় সার্ক শত বদর পরে ভারতে: 
মুমলমানের আগমন ও আক্রমণ। হিন্দু শব যদি মুসলমানের তৈয়ারি 
শব হয়, তাহ! হইলে এই শবের বরক্রম (দ্বাদশ শত বৎসরের অধিক 
নহে, কিন্তু পাঠক মহাশয় ইহা! গুনিয়! বোধ হয় আশ্চর্যা হইবেন যে, 
ষ্ট জন্মের কয়েক মহন বংসর পুর্বে হিন্দু শব বর্তমান ছিল । জিডা্ত 


৮ম 


হিন্দুশব-তত্ব। ১৯ 
এই যে, তবে কি বেদের মধ্য এই শব ছিল? উত্তর "না হিন্দু 
শাস্ত্রে ছিল না, মুদলমান ব! বৌদ্ধ শাস্্েও নয়! তবে কোথায় ছিল? 
এই প্রশ্নের উত্তরে পাঠক মহাশয়কে একটা নৃতন বথ! গুনাইব। 
যে পারশী জাতিকে হিন্দুরা এক্ষণে গলে মধ্যেই গণ্য করিয়া! রাখি- 
াছেন, দেই গার্শীকদিগ্ের প্রাচীনতম অগ্নি-উপাননাকারী বি ব| 
মনীষীগণ সর্বপ্রথম তাহাদের সেই অতি গ্রাচীন এবং প্রমিদ্ধ জেন্দা- 
বস্তা গ্রন্থে ইহ! (মর্থাৎ হিনুশবের প্রাথমিক রূপ) ব্যবহার করেন বটে, 
কিন্তু মিহ্দীদিগের প্রাচীন ধর্মশান্ত্র ওল্ড, টেষ্টামেন্ট মধ্যেও হন্দ্‌ শব্দ 
পাওয়া যায়) এবং বেদের যেমন নিরুক্ত ব্যাকরণান্গগারে অনেক বৈদিক 
শব নিষ্পর হইয়াছে, তেমনি এই প্রনিদ্ধ গ্রাচীন গ্রস্থেরও বৈর়াকরণিক- 
দিগের প্রবর্তিত নিয়মানুদারে হিন্দু শব নিপন্ন হয়। যখন পার্শী এবং 
গিছদী এই উভয় জাতির গ্রঞ্থেই উহ পাওয়! যাইতেছে, তখন দেখ! 
উচিত, ইহাদের মধ্যে কোন্‌ গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর ? জেনা- 
বস্তা এবং ওল্ড টে্রামেণ্ট এতদুভয় গ্রন্থ যে মমসামদ্বিক নহে, তাহা 
অনেকবর্ষকাল ব্যাপিয়! মীমাংধিত হইয়! গিয়াছে। * ইংরাজ থৃষ্টানের। 
বলেন, গ়িহ্দীদের পুরাতন টেষ্টামেন্ট খু্টজন্মের ৫ মহত বর্ষ পূর্বে 
সংগৃহীত হয়) জেন্দাবস্ত। সম্বন্ধে খুষ্টানের! যাঁহাই বলুন, গার্শাক 
প্রত্ুতত্ববিদের! বলেন “01 29009550969 15 89 21701217625 16 
(01681101) )1615 25 014 29 1116 ১০) ০01 016 11007, জেন্গাবস্ত। 
হইতে ওল্ড, টেষ্টামেন্ট গ্রন্থ যে নবীন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়| 
আবশ্বক হইতেছে। প্রমাণ__ 


* এ কথার প্রমাণ জন্ত কাহারও উক্তি উদ্ধত করিবার আবশ্কক নাই। 
প্রত্যেক বাইবেলের 01:107010?) মধ্যে ইহ। লেখা আছে। থৃষ্টের পঞ্চ সহশ্র ব্য 
পূর্বে জগতের সৃষ্টি ইহাই খৃষ্টনের বিশ্বাম এবং সেই বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া 01 
165:81061( গ্রস্থকে ৫ হাজার বৎসর পূর্ববর্তী বলিয়।াছেন।- 


১৩০ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


১ম।-য়িহ্দীদের শাস্ত্র হিক্রভাষায় নিবিত, পাশাঁদের শান্তর 
জেনভাষায় লিখিত। জেনাভাষা হিক্রভাষ। হইতে প্রাচীনতর | 
হিক্র বা ইব্রীয় ভাষ! অনার্য সেমেটিকদিগের এবং চাল্ডিকদিগের 
ভাষার দমসাময়িক ; জেনাভাবা আর্ধ্য-পার্শীদিগের ভাষা এবং সংস্কত 
ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্মিলিত । 

২য় ।--ওল্ড টেষ্টামেপ্ট গ্রন্থের বর্ণিত অনেক স্থান নবীন) এই 
নবীন স্থান বা অরণ্য মমূহের, জেন্দাবস্ত। প্রচারকালে, অস্তিত্ব 
ছিল না। 

ওয় ।--ওল্ড টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে সভ্যজনোচিত বিবাহ-প্রথ। প্রচ 
লিত ছিল, আচার্য্য হল (11015 1155750100০ 191515” ) এবং 
সমাজততৃবিদ মালাবারী (13. 11. 119121211, 15১1) তাহার গুজরাটি 
ভাষায় বিরচিত পার্শীমমাজ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, গ্রাচীন 
গার্ণীকজ[তির মধ্যে মনুর আর্য বিবাহের মত সভাবিবাহ প্রথা ছিল 
না। ওল্ড টেষ্টামে্ট গ্রন্থের পূর্ববর্তী সমাঞ্জে যে সকল বিবাহপ্রথ। 
গ্রচলিত ছিল, জেন্দাবস্তায় তাহার বর্ণনা আছে 

৪র্থ।-_অগ্নি-উপমনা পৃথিবীর অতি প্রাচীন জাতির প্রাচীন 
উপাদনা মধ্যে গণা। ওল্ড, টেষ্টামেন্ট যখন প্রগারিত হয়, তখন 
অগ্রিউপাসন! বন্ধ হইয়া! গিয়াছে, জেন্দাবস্তার সময়ে ইহার বহুল 
গ্রচার ছিল। 

৫ম।--জেন্দীবস্তায় রিহ্দী শব ব| িছদী জাতির উল্লেখ নাই, 
ওল্ড টেষ্টামেনট গ্রন্থের অন্যুন নয়টা স্থানে পার্শীর উল্লেখ আছে। 

৬্ঠ।__পারশশীকের! য়িছদীদেশ ও গ্নিছদী জাতিকে জয় করিম 
তদ্দেশে অনেক দিন রাঞ্ত্ব করেন, ইহ! বাইবেলের অনেক স্থানে 
উল্লেখ আছে। দিহদীদের বেছ প্রাচীন পারস্দেশে বা পারা জাতিকে , 
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জয় করে নাই। পারশশীক রাজার! যখন য়িহুদী দেশে আইনজারী 
করেন, তখন গিহুদী জাতির নির্জের আইন ছিল না। (বাইবেলের 
[0085 এরং 90100107 নামক গ্রদ্থে ইহার গ্রচুর প্রমাণ আছে।) 
দম।২-ওল্ড, টেষ্টামেন্ট গ্রন্থে লেখা আছে, প্রাচীন ঘিহুদী 
জাতির মতে 1,295 01 016. 21515 219 01081661801 (অর্থাৎ) 
"আমাদের রাজন্ঠবর্গের ( পার্শীদ্দিগের ) আইন পরিবর্তনশীল নহে।” 
পার্শীদের আইন কেন পরিবর্তনশীল হইতে পারে না অথবা পরিবর্তন 
শীল কর! উচিত নহে, তাহার উত্তর বাইবেলেই গাওয়া যায়। গিহ্দী- 
দিগের বিশ্বাম ছিল, মানুষ মরিলে তাহার প্রেতাত্মা মনুষ্যসমাজে 
ফিরিয়। আসিয়া! কথ! কহিতে পারে। যদি রাজার প্রবর্তিত আইন 
তাহার মৃত্যুর পরে অন্ত কোনও রাজা অথবা! গ্রজানমিতি 
ব্‌লাইয়! লয়, তাহ! হইলে মৃত ব্যক্তির ভ্রমণশীল ঘাত্মা, পরিবর্তন- 
কারীর উপরে প্রতিহিংমা লইবেন। * এখন দেখুন, মৃত ব্যক্তির 
আত্ম! মন্বন্ধে জেন াবস্তায় কি লেখ! আছে। বর্তমান ইংরাজি বর্ষের 
গ্রথমে যখন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মিঃ গোঁবিনা রাঁণাডে ভবলাল! 
সম্ঘরণ করেন, তখন কলিকাতীর 'বেঙ্গলি'নামক সুগ্রণিদ্ধ সংবাদপত্রের 
ধোস্বাইস্থ খ্যাতনামা পারশী মংবাদদাত। মিষ্টার ডি, ই, বাঁচা মহাশয় 
পত্রে রাণাডে মহাশয়ের মৃত্যুর উপলক্ষে এক সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। 
শ্রীযুক্ত বাঁচা মহাশয় পার্শী শাস্ত্রে খুব পণ্ডিত; তাহার প্রবন্ধে তিনি 
লিধিয়াছিল্লেন, 'মৃত ব্যক্তির আত্ম! মম্বন্ধে এইরূপে নানা দেশে নান! 
সম্প্রদায়ের মোক মধ্যে নান! গ্রকার মত ও বিশ্বাস শুনিতে পাওয়া 
আিডে পারে, এই উজজি, ইঙ্গিত মাত্র আমর! বাইবেলের অন্ততঃ চারিটি স্থল হইতে 
দেখাইতে পারি। বাহন ভয়ে নির্ত হইলাদ। | 
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যায়। গ্রাীন পাঁশীক জাতি বাস্তবিক মৃত মনুষ্য এবং তাহার আত্মা 
ননবন্ধে কিছুই জানিত না। জেন্দাবস্তার সময় অতি গ্রাচীন, সেই অতি 
প্রাচীন মময়ে আত্ম! সম্বন্ধে মানুষে অধিক অনুপন্ধান করে নাই এবং 
করিতে পারেও নাই। অগ্নির উপাসনাকারী প্রাচীন পারশীকের| 
 আত্মাতত্ব বিষয়ে গ্রকৃত গ্রস্তাবে অজ্ঞ ছিলেন অথবা! কোনও অভি- 
মতি প্রকাশ করেন নাই। জেন্দাবস্তের পরবর্তী অনেক গ্রন্থে আত্ম! 
সম্বন্ধে অনেক বিশ্বাম ও মতের কথা শুনা যায়*__ইত্যার্দি। 
এতক্ষণ যাহ] লিখিয় ও দেখাইয়! আগিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন 
হইল, পার্শাদের জেন্দাবন্তা গ্রন্থ যিহ্দীদের বাইবেল হইতে প্রাচীনতর | 
পাশীকদিগের জেন্দাবস্তা গ্রন্থেকি ভাবে এবং কোন্‌ স্থানে & 
হিন্দশ ব্যবহৃত আছে, এখন তাহারই আলোচন| করা যাউক। 
জেন্দাবন্ত, জেন্দতাষায় লিখিত, এই সমেমিরের ভাষা বাঙ্গালা 
প্রচরিত নাই। ছুই একজন ভাষাবিট্‌ বাঙ্গালী এই ভাষায় কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ অধিকার রাখিতেন? তাহারাও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়। 
গিয়াছেন। আুতরাং ইংরাজী অন্নবাদই আমাদের পক্ষে "অধম 
' ভারণ* স্বরূপ হইয়। দীড়াইয়াছে। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালা 
আরও সহজ এবং সুখপাঠয হইতে পারে, এই «গ্ভ একজন বঙ্গীয়া 
লেখিকার রচনা হইতে কিঞ্চিং উদ্ধত করিয়া উহার আভাষ দেথাই- 
তেছ্ি? বাঙ্গালা ১৩৬ দালের যে মাসের “ভারতী” পত্রিকার, 
ভারতী মম্পার্দিক! শ্রীমতী সরল দেবী, বি, এ, মহাশয় “হিমু ও 
নিগর* নামে একটী স্ুনর ও .ম্থখপাঠা প্রবন্ধ লেখেন। সম্পা: 
দিকা মহাশয়ার প্রবন্ধ হইতে নিয়ে কিয়াংশ উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত 
ঝলিয়! বিবেচনা করি। প্রত্বতত্বানমন্ধায়িনী লেখিকা! লিথিতেছেন)-" 
হিদশর মংসৃত দিক্কুশক হইতে উৎপন্ন নহে। বছ গ্রাচীনকধি ওমর 
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ধৈল্নামেও উহা & অর্থে গাওয়! যায়। জেন্দাবন্ত|! নামক প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থ বেদের সমসাময়িক, তছাতে হিন্দুশ একবার উল্লিখিত 
হইয়াছে। ছারোবেরেজেতি ( আলবোর্জ ) পর্বতের সন্নিকটে গ্রথম 
ধর্ধান বয়েজে। (আধ্যনিবা) ছিল। ক্রমে অহ্রমজ্দূ যোলটি 
নগরের সৃষ্টি করেন, তাহার পঞ্চদশ ভমের নাম হপ্রহিন্দব, বেদে ইহাই 
সপ্তমিদ্ধবঃ| জেন্দ তীরইয়ান্তে পর্বত বিশেষের. নাম শ্বরূপ আর 
একবার এ হিনবশবব গাওয়া যায়, এবং অনুমান হয়, উহ! আধুনিক 
হিন,কৃশের প্রন্ননিতা। * * বহুপরস্তন বৈয়াকরণিকের! & মূল অর্থ 
'অব্যবছারে বিশ্বৃত হইয়া স্তন্দ, ধাতুর উত্তর ওনাদিক উ প্রত্যয় 
করিয়। কোনবূপে জোড়াতাড়! দিয় সমুদ্রার্থ বোধক দিদ্ধু শষ যে 
নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহা তীহাদের একটি কারিগরী মাত্র।” ইত্যাদি। 
এই কথা মপ্পূর্ণ নূতন) লেখিকার এই উক্তি বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন আঁবিষ্কার। বাঙ্গালীদিগের প্রত্বতত্বমাজে 
একথা মামি আর কখন গুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এখন্‌ 
বুঝিলেন কি, হিনশব যাবনিক নহে, মুদলমান ইহার প্রঙ্জনিত| নহে? 
সর্বপ্রথমে সেই অতি প্রাচীন ও পবিত্র জেন্দাবস্তা গ্রন্থে হিন্দ 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। এ গ্রস্থ বেদের মমমাময়িক। প্রাচীন পার্শাকের[ 
অগ্রিহোত্রী ( অগ্নির উপানক ) ছিলেন। তাহার! গ্রাচীন আধ্য। 
কেবল এইটুকু দেখিলে ব| দেখাইলেই যে শেষ হইল তাহা নহে; 
আমি এতক্ষণ দেখাইলাম_অন্কুর; তাহার পরে দেখাইব অস্কুরোৎ- 
পন্ন বৃক্ষ এবং তাত্তর দেখাইব বৃক্ষের ফল। আমি এতক্ষণ দেখাইলাম 
_মশ্্রদারণ, এইবার দেখাইব--বিগ্রকর্ষণ। হিনদুশবের ক্রমিক 
উন্নতি ও পরিণতির ইতিবৃত্ত দেখাইয়া ইহার শবধীবর্তনবাদ (21)10- 
108108] [/0106101) আলোচনা! করিব। তাহা হইলেই পথ পরি 
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ফার হইল। আমরা গার্শীকদিগের ছেন্সাবস্তা লইয়াই এতক্ষণ ব্ন্ত 
ছিলাম, এক্ষণে মেই প্রাচীন গিহুদী গতির ওল্ডটেট্টামে্ট গ্রন্থ লইয়া 
কিছু সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি) কারণ য্িহুদীদের 
গ্রাচীন শান্ত্রে হিন্দ কথা পাওয়া যাইতেছে । 
বাইবেলের পাঠক মহাশয়গণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, 
গিুদীদের “মুমস” (থম) নামক ধর্মাশান্ত্র ইংরাজিতে ওল্ড টেষ্টা- 
মেন্ট নামে প্রনিদ্ঈ, এই শাস্ত্রের অতান্তরে ৩৯ থানি গ্রন্থ নিহিত। 
প্রথম পুস্তকের নাম জেনেগিন, শেষ পুস্তকের নাম মালেকেহি। এই 
পুস্তকাবলীর সপ্তদশ সংখ্যক পুস্তকের নাম [০ 7০০01. ০৫ 75070, 
হিত্রভাষায় ইহার সংস্ঞা আজ খুব, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
শ্লোকের ইংরাজি অনুবাদ এই রূপ-_ 

পর০৮া 10 08000 09 70859 1 06 0555 01 45119509103) 0015 
15 181950815 17101) 10121160, 0] 1722 ০৮০ 70 
[001009১ 050] 90 10001602100 96৮0. 210 [16119 010- 
10099 : ইত্যাদি । [25010 0. ][.) ০151]. 

পুরাতন ইংরাজিতে, বাইবেল অন্বাদকার ধ্িথিতেছেন, প্আহী- 
সুরে রাজা ইয়া হইতে ইথিয়োপিয়। পর্যন্ত রাজত্ব করেন ।” 
ইত্যাদি। এখন দেখ! উচিত, এই «ইতিয়া” শক কোন্‌ অর্থবাচক ? 
বল! বাহুল্য,  অন্নবাদ মূল ছিক্রভাধার অনুবাদ। মূল হিক্র শব- 
গুলির কথ! আমর! পরে বলিব। এই সময়ে একটা কথার মীমাংস! 
করিয়া' রাখা উচিত। একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে 
হইবে না যে, ফ্িছদীদিগের ওল্ড, টেষ্টামেন্ট শান্ত্র। মুদ্লমান ধর্ম 
অথব! মুসলমান শান্তর কি্ব! মুসলমান ভাষা ব1| লাহিত্যের কিনব 
তাহাদের জাতির সৃষ্টি হইবার বহুপহত্র বর পূর্বে গ্রকাশিল্ত 


হিন্দুশব্দ তত্ব। ১৩৫ 


হটগ্রাছিল। বেদ বা! জেন্দাবস্তা হইতে ওল্ড টেষ্টামেন্ট আধুনিক 
হইলেও এই গ্রন্থ পৃথিবীর অতি প্রাচীন শ্রস্থ। ইউরোপীয় প্রত্বতবব- 
বিদেরা অনুমান করেন, এই গ্রন্থ যীত্ুধুষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চনহম 
বৎসর পূর্বে প্রচারিত হয় * যখন গিছুদীদের গ্রন্থে ইণ্ডিয়! শব্ধ রহি- 
য়াছে, ইছার পূর্বে লিখিত জেন্দাবস্ত| গ্রন্থে হিদ্দব শব্ধ রহি- 
য়াছে এবং তাহ! হইলে মুসলমানের! ইগডয়া শবের জন্মদাতা! বলিয়! 
গণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু মুল হিক্ত গ্রন্থে শ্বটা ইত্তিয়া (00012) 
নহে? মূলে যে শব্দটা আছে, তাহারই অনুবাদ করিতে গিয়! অনুবাদক 
ইত্ডিয়| (11019) লিখিয়াছেন। এখন, আনুন, সেই মু শবাটার 
অন্বেষণ করি। [901৩1 গ্রন্থ গ্িছদীদের ইব্রিয় (7০1৩৭) ভাষায় 
লিখিত, দেই মূল শ্লোকে যে শবাটা আছে, তাহার নাম 
“হুন্দ্‌” 

হিক্ুভাষায় হন্দ্‌ শব্দের অর্থ বিক্রম, তেজ, গৌরব, বিভব, গ্র্া, 
শক্তি, প্রভাব, ইত্যাদ্দি। প্রমাণ__ 

১। 2001001,010 15 09 5772%2% 252/%5, চো], 2, 

এই ইংরাজিটুকু হিক্র শেোকের অনুবাদ । মূল টুকু এই-_ 

"জেহোব! হন্দ মাশা।” 


২।%13210016 170176 01081709109 4601219 (6 5101 01 200. 
£752/7%5. 


মূল হিস ্লোক--ণনোমায়েষ, কোঁছো! জেহোবা হন্দূ।” 





* থৃটানদিগের মতে পৃথিবীর সৃষ্টি) থৃষ্টের জন্ম গ্রহণের পাচ হাজার বৎসর পূর্বে 
ঘটিয়াছিল, হুতরাং তাহার। পকল বিষয়েই একটা নির্দিষ্ট কালকে লক্ষ্য করিয়া 
গণনা শেষ করেন। হিন্দ বা! গারশাঁ:কর! তাহ! করেন না। হিনুমতে হৃষ্টি অনাদি 
অধবা বহসহত্র বধকাল পূর্ববর্তী | না | 


১৩৬ ধর্মমানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


এতডিন্ন ষে কোনও ইব্রীয় অভিধান অথবা 41210 116916৬ 
[,5,100019011) পড়িয়া! দেখিতে গ্রারেন। আর প্রমাণের আবশ্যক 
নাই।, 

এই সাঁম (591779) পুস্তক বাইবেলের অংশ, গিভ্দীরা ইহাকে 
“জর্বব,রে দাযুদ” বলিয়া থাকেন। আমর! মূল হিক্র হইতে উদ্ধত 
করিয়াছি। এখন বুঝা গেল, 7:56: পুস্তকোক্ত হন্দ্‌ অরে শক্তি, 
গৌরব প্রভৃতি বুঝাইতেছে। [50151 গ্রন্থের প্রথম শ্লেকের অথ; 
তাহ! হইলে এইরূপ হওয়! উচিত--“আহাম্বরেদ্‌ রাজ। হন্দ্‌ (শক্তি) 
হইতে ইথিয়োপিয়! পর্য্ত্ত রাজত্ব করেন ।” ইংরাজিতে যেমন অনেক 
সময়ে গুণবাচক শব্দকে কেবল তাহার গুণের উল্লেখ দ্বারা বুঝ! যায়, 
মেইরূপে রিহুদী ভাষায় গুণের উল্লেখে গুণবাচক স্থান বা মনুষ্যের 
অথ বুঝা যায়। প্হন্দ্‌ হইতে রাজত্ব করেন,” অর্থে “হন্দ্‌ (শক্তি 
বিশিষ্ট) রাজ্য হইতে রাজত্ব করেন” বুঝিতে হইবে। প্রমাণ বা 
দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ আরও দীর্ঘ হইবে, স্তৃতরাং প্রমাণ 
দিলাম না। ইংরাজিতে 20101900 না বলিলে জুলুদের দেশ 
বুঝায় না, উর্দূতে “কবরস্থান” না বলিলে কব্রভূমি বুঝায় না, কিন্তু 
হিব্রভাষায় হন্দূ বলিলে হন্দ্‌ (বিক্রম) যুক্ত স্থানকে বুঝায়। (হার 
সামান্ত আয়াসে সামান্ত হিক্র শিক্ষা করিতে চাঁন, তাহার! 107 
1121506/5 £১00191710010% 018000781 পড়ির। দেখুন |) 

মিহুদীর! গ্রীক জাতি হইতে প্রাচীন; গ্রীকের! 'নিজে তাহ! 
স্বীকার করেন। মুল ০৭ 1:6581751 গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় লিখিত, 
তাহাই গ্রীকদিগের ধর্মশাস্ত্র। উক্ত শান্্ের [5৩ 4০5 ০1 01৩ 
450090065 গ্রন্থের ২৮টি অধ্যায় মধ্যে প্রদিদ্ খৃ্ীয বন্ত। সাধু পলের 
অনেক বক্তৃতায় একথার অকাট্য প্রমাণ আছে এবং তত়িন্ন ইউ- 





রোপীয় প্রদ্বতত্ববিদগণ ইহা প্রমাণ করিয়! দিযাছেন। শ্রীকদিগের 
গ্রন্থে যিহ্দীদের অনেক কথা আছে, কিন্ত গিছ্দীদের গ্রন্থে গ্রীকের 
কথ! কম দেখ! যাঁ।। মিগাস্থিনীশ গ্রীকদ্িগের একজন প্রাচীন ও 
প্রসিদ্ধ এতিহামিক লেখক । ইনি লিখিয়াছেন *য়িস্দী প্রভৃতি জাতিরা 
পার্শীকদিগের নিকটে জ্ঞান ও শিক্ষা এবং ভারতবর্ধায়দিগের 
নিকটে ধন ও প্রতৃত্ব অর্জন করিয়াছে।” এঁতিহামিক গিবনের 
“রোমরাজ্যের অধঃপতন” নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি ইতিহানে একথ! 
বল প্রমাণ সহকারে অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। য়িছুদীর। 
ভারতে বাণিজ্য করিয়! খুব ধনবান হইয়াছিল, ইহা! তাহাদের নিজের 
লিখিত ইতিহাস বর্ণিত আছে। রাজ! দায়ুদের (৪০10) পুত্র প্রদিদ্ধ 
দোলেমানের (20 90101101) জগদ্ধিখ্যাত দেবালয় বহুলক্ষ লোকের 
পরিশ্রমে এবং বছলক্ষ স্থবর্ণমুদ্র। ব্যয়ে গিহুদীদেশে প্রতিষিত হয়। 
& মন্দিরের নিশ্শাণকার্য্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে নান প্রকারের 
কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি গিয়াছিল এবং উহার স্থজ্জীকরণ জন্য ভারত. 
ব্ষীয় রাজার! নান! প্রকারের মৃত্যবান দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন। 
যিহদীরা প্রাচীনকাল হইতে নুদক্ষ মওদাগর বলিক্া বিথ্যাত। 
থটাক্,শ নামে জনৈক বহদর্শী গ্রীক লেগক লিখিয়াছেন “ভারতবর্ষের 
বিক্রম ও গৌরব দেখিয়াই ঘনিহুদীরা &ঁ দেশকে (ভারতবর্ধকে ) হন্দ্‌ 
বলিয়! ডাকিত; প্র নাম আসিয়ার অনেক দেশে অনেক কাল পূর্ব 
গ্রচলিত ছিল ।+% 

হন্দ শব যখন ওল্ড, টেষ্টামেন্ট পুস্তকে স্পষ্টতঃ পাওয়া গিয়াছে, 
তথন অন্ প্রমাণের প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষকে গহন্দ্‌” বলিয়া 


কপাল পপ পিপাসা 








স্পা 
সিসি তি 
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১৩৮ ধর্মানন্দ-গঁলক্ষাবলী | 


যিহ্দীর| ডাকিভ, একথা! যখন তাহাদের ধর্শান্ত্রে লিখিত রহিয়াছে, 
তখন অন্ত গ্রস্কে প্রমাণ স্বরূপে দেখান বাহুল্য মা্র। 

এখন জিজ্ঞাষা এই যে, রিহদীরা এই হন্দ শক কোথা হইতে 
গাইয়াছিল? উত্তর-_পারশীকদিগের নিকট হইতে অথাৎ জেন্দাবস্তা 
গ্রন্থ হইতে। প্রমাণঃ-- | 

১। পার্শীকেরা অনেক বংদর ব্যাপিয়া যিহুদীদেশে রাজত্ব 
করেন।' তাহাদের রাজত্ব সময়ে গিদী আদালতে জেন্দভাষ। 
রাজভাষ! ' ছিল, শিক্ষিত লোকেরা জেন্দভাষায় কথা কহিত) 
য়িহ্দীরা গারশীকদিগের মত ঠিক অগ্নি-উপাদক ন! থাকিলেও হূর্ধা 
নত, নক্ষত্র ইত্যাদির পূজা এবং আরাধনাকালে হোমক্রিয়া করিত, 
এখনও করে। তাহার] জেন্নাবস্তা পড়িত) গিছদী দেশে জেন্দাবস্তার 
প্রচলন ছিল। ইহার প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। খুষ্টানে হিদুতে 
যেরূপ বিছ্েদ, পাশীঁক ও রিভ্দীতে সেরূপ বিচ্ছেদ ছিল না। নুতরাং 
পারশশাকদের হিন্দু বা হিন্দুৰ শব, গ্িহ্দীর্দিগের নিকট পরিচিত থাক! 
অসম্ভব কেন? 

২য় | অনেক দেশের, অনেক পর্বতের, অনেক নদ নদীর নাম 
য়িভুদীর। জেন্দাবন্ত। হইতে লইয়াছে। প্রমাণ__ 


জেন্দ ভাষা। য়িহুদী ভাষ;। 
তারশশ, (12015) তরশ, 

মোপজ। মৌশজ! 
মজদ্রাহ! | মেশায়] (01655191) 
কন , কোশ। 

অর্দ্জু ইয়ারজউ 


(01955817০01 0)6 010 £650210676 79 3151/0) [00 


হিন্দুশব্দ-তন্ব। ১৩৯, 
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এততিয "5. 2, 0, 7. 0155, ০০৩5, 1150158% এই স্থানে 
হুলভে প্রাপ্য [16016/ 01210081 (2974/24/82%), [7506 
ড০০৪১৪1৪1 এবং 11011100081 101000721% 01 0১৩ 010. 6909. 
000 এই তিন থানি গ্রস্থ পাঠ করিলে আমাদের উক্তির অকাটযতা 
বুঝিতে পারিবেন। গার্শাদদের নিকট হইতে লইয়া হিন্ব শব যিহদীর। 
ব্যবহার করিয়াছিল, ইহাতে বিচিত্রতা কি ? 

ওয়। অনেকের বিশ্বাম ছিল, হিক্রতাষ! মৌলিক ভাষা, তাহা 
নহে; ইহা জেন্টভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহা বুঝাইতে গেলে বা 
ইহার প্রমাণ দিতে গেলে, আবার একটা নৃতন প্রবন্ধের অবতারণ| 
করিতে হয়, তাহা করিব ন|। জেন্মভাষা, হিক্র ভাষার প্রসথতি, 
ইহ! অথওনীয় মত্য | তবে জেলের হিন্বব, গ়িছদীদের হিক্রভাষায় 
হন্র্‌ রূপে বাব্হত হইবার আশ্চর্ধাটা কি? 

জিজ্ঞাস! করিতে পারেন, হিনাব শব হন্দ হইল কেন? ইকার 
এবং ব কোথায় উড়িয়া গলে? ইহার মহুত্তর দিতেছি। পাঠক 
মহাশয়! রাজপুতনার মাড়োয়ারী (কেঁয়ে) দিগের অথবা উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের আগর্ওয়ালা বেখেদিগের "মুণ্ডী” অক্ষর কখনও 
দেখিয়াছেন কি? ইহাকে কেহ কেহ পকুঠিওয়ালী হরফ+ বলিয়া 
থাকেন। *এই তাষা বা অক্ষরে ইকার, আকার উকার প্রভৃতি 
নাই) বাবা, বিবি, বোবা বুবু, একই প্রকারে লেখা যার, নিজের 
বুদ্ধি অনুদারে মানে বুঝিয়া লইতে হয়, এই জন্য অনেক সময়ে মাম! 
মামি হইয়! যায়, পিদি পাশা হই! যায়, কেভাব কুতুব হইয়া! যায়, 
এবং ঘড়া ঘোড়া হয়! যার়। হিক্র ভাষাও কতকটা তাহাই। এই 
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ভাষা দক্ষিণ দিক হইতে বাযদিকে পড়িতে হয় এবং ইহার অপত্য 
আরব্য ও পৌন্র পারস্য ভাষাদ্বয়ে* যেরূপ বৈয়াকরণিকের1 কতকট! 
আকার ইকার উকার স্থির করিয়া লইয়াছেন, হিক্র ভাষায় এখনও 
দেক্ূপ কিছুই হয় নাই। বর্ণমালায় স্বরবর্ণ দুই একটি মাত্র, তাহাও 
অপরিস্ফুট ) সুতরাং চিন দিয়া, অনেক কথার উচ্চারণ বুধাইতে হয় 
এই জন্য ইকার অনেক স্থলে লোপ পাইয়াছে। দৃষ্টাস্ত *-_ 


দেন্দ্‌ ভাষা । হি ভাষ। 
কিরিয়াদ্‌ ১. করয়োয়?্‌ 
শিকিন! সকনা 1 
হিশিয়া অশয়ঃ 
হিজরদ য়জানুদ্‌ 
বিরজৌদ্‌ ব্র্জাদ্‌ 


প্রকৃত গ্রস্তাবে বলিতে গেলে হিকরভাষায় ইকার নাই, মৌলিক 
হিক্রশব না হইলে সম্পূর্ণ ইকার থাকে না) উচ্চারণে ইকার আঙমি- 
লেও লেখায় ইকার থাকে না। 


্ান্ত-__ 
হিক্রু উচ্চারণ। ছি লেখা। 
জিহোবা অহোব! 








পেশা ত সপ চিট 


* আমরা! পূব “শিব” (5০5/৫) শব্দের উল্লেখ করিয়ছি। ইহ! মৌলিক শব 
অর্থাংথ|ন হিক্রশবধ বলিয়া! ইহার পরিবন্ন হয় নাই, ভাষাস্তর হইতে গৃহীত শবে 
স্বরবর্ণ খুব কমই দেখা যায়। 

1 ইহা হিক্রত|যার একটি মহা প্রদিদ্ধ শব, হিক্রশান্ মুছে ইহার পুনঃ পুন; 
ব্যবহার আছে। ইহার অর্থ “76 2107 ০৫ 0০০৮ জেন্মভাযায় শিকিনা ধ অর্থে 
ব্যবহার হয়। 
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ইঞ্জিল্‌ * | অন্জল্‌। 
ইশ বাইল 1 * য়শরহিল | 
টজায়া। ... আল্ায়া। 
ইয়াকুব। আকুব। 
মরিয়ম্‌ মরম্‌। 


সুতরাং জেনশব “হিদব+'র প্রথমে যে ইকার আছে, তাহা উড়িয। 
যাইবার বিচিত্রতা কি? এখন আরও জিজ্ঞাস্য এই যে,ব কোথায় 
গেল? মছৃত্তর দরিতেছি। টতরিয় ( হিরু) ভাষায় ত, থ, দর) 8). ছ) % ৬, ৃ 
এই কয়েক অক্ষরের উচ্চারপ আসিলে বৰ ফু এবং ওয়! অক্গরের লোগ ্ 
গাইবে। | র্‌ 


দৃষ্টান্ত. 

হি শব উচ্চারণে জোগ। 
তোবা তোহা 

অম্থুব। অন্থ্হ! 

সদাব সনদ অথব। সন্দ্‌ 
গদব, ৃ গদ্‌ 

দাউদব, দাউদ 

আদাব! আদাহা 


তাহা হইলে ইত্রিয ভাষায় গার্শীকদিগের গ্রাচীন জেন্দাবস্তা! 
গ্রশ্থোন্ত সেই পবিত্র হিনাব শব “হনদ্‌” রূপে পরিণত হ্ইয়াছে। 
এতক্ষণ যাহা দেখা গেল, তাহাতে এই দিদ্ধাস্ত হইতেছে যে, 
১ হিন্দু শব্ধ প্রথমে জেন্দাবন্ত! গ্রন্থে গাওয়া গিয়াছে। 
7 ইহা একটি প্রসিদ্ধ হিক্র শব । বাইবেলকে মিহির ই্িল বলে। জিহবা 
শবে অর্থ-ঈখর। 
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২। পার্শীকগণ ওঁ শবের প্রজনিতা। 

ওয়। রিহুদীর! এ শব জেন্থাবস্ত! হইতে প্রাপ্ত হইয়া হন্ব শবে 
পরিণত করিয়াছে । ই: ৯ 

পাঠক মহাশয়, প্রবন্ধ শেষ হইতে বিলম্ব আছে, এখনও শবাবর্তন 
বাকি রহিয়াছে। 

য়িছদীদিগের ভাষায় জেনাবস্তার হিন্দবঃ কি আকারে পরিণতি 
গ্রাণ্ত হইয়াছে, তাহ! দেখান গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের মাহিত্যে 
এই হিনাব.শব্ধ কোন্‌ আকারে উপনীত হইয়াছিল, তাহাও একবার, 
দেখা-উচিত, কারণ ভারতবর্ষের নামের সহিত গ্রত্বতত্ববিদেরা গ্রীক 
জাতির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোধ করিয়া থাকেন। গ্রীকদ্িগের ভারতা- 
ক্রমণের পুর্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদিগের অভিজ্ঞতা ছিল একণ| 
্বীকার্য্য। প্রাচীন, উন্নত, শিক্ষিত, সভ্য, রাজনীতি কুশল, রাজ্যশাসন- 
কারী গ্রীকেরা, ভারতের কোনও খবর ন| লইয়া--ভারতম্বন্ধে 
কোনও অভিজ্ঞতা লাভ ন! করিয়া-_ এত বড় দ্রেশে জয়পতাকা1 উড়!- 
ইতে আগিয়াছিল, একথা! যে বলিবে, সে নিতান্ত বালকবুদ্ধির লোক। 
ভারতবর্ষ সন্বন্ধে গ্রীকদ্িগের অভিজ্ঞতাবিষয়ে প্রমাণ বনুল গ্রন্থে প্রাপ্ত 
হওয়] যায়। ধেগথদিয়া গ্রীকবীরের। ভারতে আই'লন, সেই পথে 
এক পর্বতের সন্িকটে নানা কারণে তীহার্দিগকে কিখামলাত করিতে 
হইয়াছিল। এ পথের বিবরণ ত্াহার। আহারে রাজার পুস্তকে 
গড়িয়াছিলেন, এ আহাম্থরেমের পুত্রের নাম দরাযু (98149) বাই- 
. বেলের (16 73০০1 01102016] 0, 1১0, $০156 ] দেখুন) তৃষারা* 
বৃত এবং অত্যুঙ্চ গিরিমাল! দর্শন করিয়া গ্রীকের! জিজ্ঞাসা করিল, এই 
অটল অচলের নাম কি? সহচরের। উত্তর দিল "ইহার নাম জানি নাঃ। 
একজন পুরোহিত উত্তর করিলেন, “গুনিয়াছি, ইহার এক দিকে হন্দ্‌ 
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দেশের নীম! অপর দিকে ইথিয়োপীয়। রাজ্যের রাজনৈতিক 
সীমা এই ইথিয়োপীয়্া রাজের হিক্রনাম: 0891 (কুশ)। 
প্রমাণ-09769 গ্রস্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ গ্লোক গড়ন) 
4800 086 থা 06016 59001011901 19 (11100 :01)9 58016 19 
1 0080 0017085900) 0৩ 17016 ০1 ৮১01001, মূল হিক্র গ্লোকে 
ইথিয়োপীয়া শব নাই, কুশ শখ আছে। বাইবেলের টাকায় সর্বাবাদী- 
মশ্মতিতে ইথিয়োপীয়ার অপর নাম 1089%”--ব্‌টাশ এবং ফরেণ বাই- 
বেল সোসাইটির ৪ 9. 73155101791, [২০?বাইবেল পড়িলে, কিনা" 
রায় (81010) এ অর্থ দেখিতে পাইবেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ 
মতে “কোশত; শব্ধ নপুংসক নহে? র্িহদীদের ০090. এবং গ্রীকদের 
০091) একই শব গ্রীক ভাষায় 03 বা 09) অন্তক শব পুংলিঙগ হয়; 
প্রমাণ-_:১00101809 3 17190091055 [109013101109 7 1:00126195 ॥ 
71005) 17605) 00310109, ইত্যার্দি। কেবল পুংলিঙ্গ নহে, 
চৈতন্তবিশিষ্ট পুংলিঙ্গ ; রূপকে পুংলিগগ নহে, চৈতন্তে গুংলিঙ্গ 
তাহা হইলে ০০9, শব্দ পুংলিঙ্গ এবং চৈতন্তবিশিষ্ট পুংলিঙ্গ শব ও 
এখন দ্বেখা যাউক, ০০9) শবের অর্থ কি? পূর্বে বলা হইয়াছে, 
ইহা ইথিয়োপীয়। রাজ্যের নাম। শরীক শবের যেখানে ওমেগা 
(00198) অক্ষর পূর্বের এবং দিগম| (30078) ক্ষর পরে থাকে, সেখানে 
ধ শব্বকে গুণবাচক বুঝিতে হইবে, ইছাই গ্রীক ব্যাকরণের নিয়ম। 
তাহ হইজে কোশ শব ও গুণবাচক হইতেছে। হিক্র ভাষায় কুশ বা 
কোশ শবে অনেক অর্থ বুঝাইতে পায়ে) "সীমা ইহার এইরূপ 
অর্থও হইতে পারে। গ্িহ্দীদের ভাষায় কোশ রা কুশ পর্বতের 
নামও হইতে পারে, এই শবেয়ই অপত্রংশ “কো এবং “কোছে 
আবব্য ও পারম্য ভাষায় যাহা অর্থ পর্বত। হিন্ুকুশ তৎরাণীয় 
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ভারতবর্ধীয় রাঁজন্যবর্গের যে শেষ নীষা ছিল, তাঁহাও প্রমাণ কর! 
যাইতে গারে। রথুর দিগ্িকঞয়ে, রাজা মানমিংহের বিজয়বৃতথাত্তে, 
মহাভারতে গান্ধারীর বিবাহ বিবরণে, প্রাচীন ভূগোলে, হিন্দুকুশের 
দূরবর্তী স্থানসমূহে ভারতীয় রাজার অধিকার ছিল, ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। কুরুক্ষেত্র মহাধুদ্ধে সমাগত গ্রায় নকল প্রধান 
প্রধান রাজার উল্লেখ আছে; যুধিঠিরের অশ্বমেধ যজ্জমে সমাগত 
রাজন্যবর্গের বিবরণ পড়িয়াছি; কিন্তু হিন্দুকুশের পরবর্তী রাজাদের 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং হন্দ দেশের 
সীম! অথব! হন্দ দেশের সীমাজ্ঞাপক পর্বত, এই অর্থে গ্রীকেরা 
এ পর্বতকে প্হন্দকোশ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহ! বেশ 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। এ ভাষায় পর্বত পুংলিঙ্গ এবং 
চৈতন্যবাচক। 

বাঙ্গালঃ যাঁহাকে থাঁন! বলে, ইংবাজীতে তাহাকে পুলিশ ঠ্রেশন 
বলে, এই পুলিশ শব্ধ গ্রীক চ0115 শব হইতে উৎপন্ন, অর্থ---পনগরঃ | 
হিন্দুকুশ পার হুইয়| ভারতের যে নগরে প্রথমে গ্রীকেরা মন্লা নামক 
বীরপ্রধান জাতিকে পরান্ত করেন, তাহার নাম হইল 1১০15 791 
[719701092. এই কাই শব গ্রীকশব্, ইহাতে ক্যাপড', আলফা এবং 
আইয়োটা এই তিনটি অক্ষর আছে, এই তিনটি এক্ষর মিলাইলে 
ইহার “এবং” বা “ও” অর্থ হয়, অর্থাৎ পর্বত ও নগর। এই হন্দ্‌- 
. কোশ অপন্রংশে গ্রীক ভাষার 17103 রূপে ব্যধহ্বত হইয়াছে, অনেক 
গ্রীক লেখকের! "আন্দাকশ”? লিখিয়া গিয়াছেন। এই [1701:05 শব 
এক্ষণে বৃটিশরাঁজত্বকালে [0019 নাঁমে পরিচিত ও পরিণত হই 
যলাছে। এখন বুঝুন, জেন্দাবস্তার হিন্দব-হিন্দু ভাষায় হইল 
হন্দ্‌। হিক্র ভাষার হন্দ্‌----গ্রীক ভাষায় হুইল 1797015091, 
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এই ধানেই কি শব্ধাবর্ভনবাদের শেষ হইল? তাহা নহে। পাঠ. 
কের বোধ হয় জান! আছে, হিন্দুকুশ হইতে আটকনর্দের তীর পর্যন্ত 
যে তাষাটি প্রচলিত, তাহার নাম পশতু (2094100) ভাষা । গশতু 
ভাষা-ভাষী লোকদিগের আদিবসতি পারস্যদেশ; বোঘাইয়ের 
পার্শীর! যেমন পারস্ত হইতে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, 
আটক গ্রান্তরের পশতু ভাষা-ভাষী লোকদিগের পূর্বপুরুষের! পারস্য 
হইতে আসিয়া খরস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পশতু ভাষার 
সহিত গারদা ভাষার খুব দন্বন্ধ আছে। ধর্থাস্তর গ্রহণের পূর্বে ইহারা 
কলে অগ্নির উপাগক ছিল; ভারতের এই গশতু ভাষাভাষী 
লোকেরাই-_অর্থাং আবার দেই জেন্দাবন্ত! মান্যকারী অগ্নির উপা- 
সনাকারী পার্শীকদিগের বংশধরেরাই___হিন্দ্‌ বা হন্দ্‌ শবের উত্তর 
হৃস্ব উ প্রয়োগ করিয়া হন্ছু পদ তৈয়ার করিলেন। মাদ্রাজের 
তেলুগ্ড ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অনুারে বম্ব উ গ্রতায় করিলে 
যেমন 'যুক্ত' বুঝায় (যথা নীরলু, চালু, কগলু ইত্যাদি ), গশতু ভাষার 
ব্যাকরণে হন্র্‌ হিন্দব হিন্দ্‌ শবের উত্তর হৃম্ব উ গ্রত্যয় করিলে 
যুক্ত”, বুঝায়। কিন্তু এই "্যুক্ত” শবের অর্থ বুঝিতে হইবে। তৃম্থ উ 
গ্রতায় হইলে হনদ্‌ অর্থাৎ শক্তি, গৌরব, বিভব, প্রভাব ইত্যাদি 
মহিমাধুক্ধ জাতি বুঝিতে হইবে, কাঁরণ পশতু ব্যাকরণের এই উ 
“গণবাঁচক জাতির বা. গুণবাঁচক পুরুষের উত্তর গ্রতায় হইয়! থাকে ।” 
গ্রাচীন আর্ধা-হিন্দু জাতির গৌরব, পবিত্রতা, বিভব, মহিমা গ্রত্ৃতি 
দর্শন করিয়া! গণ.তু ভাষাভাধীরা ও *উ” প্রত্যয় করিয়াছিল। গশতু 
ভাধায় হম্দ্‌ ও হ্দু শব গৌরববাচক। 
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আমরা নিয়ে ছুইটি পশতু গ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা গাঠ 
করিযেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। 
পুশ রে! লবোদে জঙ্গীর ফেজোয়ান্‌ | 
উরে উরে নন্‌ লাখিয়াল্‌ লদে জঙ্গেরে 
হন্ছু জেল্‌ ফাল. ফালগো]॥ ১॥ 
দেবাট, দেরন্‌ জু জরর্‌ উহে রম্‌। 
কৎলেবে গন্ধে দেশ, তর, গে! 
হন্ছ এন্‌ নী উরো]॥ ২। 
এখন পূর্বনির্ধারিত মকল ইন্তৃখুলির যথাপাধা উত্তর দেওয়। 
হইস্নাছে। আর এককথাঁ, পশতু ভাষা-ভাষীর!-*হন্ছ্‌” পর্যন্ত গিয়া 
থামিয়াছিল। শিখধর্ঘ প্রবর্তক বাবা নানকের মম গুরুমুখী ভাষায় 
হন্দ্, শব, পাঞ্জাবী দৈনিকদিগের দ্বারা হিন্দশবে পরিণত হয়। 
গঞ্জাবের গুরুমুখী ব্যাকরণানমারে এইরূপে পদদিদ্ধ হইয়| থাকে । 
নানকের পূর্বে হিনাব, মি্ধব, হন্দ, অলশ, হন্ছু পর্য্যন্ত ছিল) 
হিনুবংশাবতংন শিখের1 শেষে হিন্দুশক প্রচলন করিলেন? যাহার! 
বলেন, হিন্দু শবটা সীমাবন্ধ। তাহারা বড়ই ভ্রান্ত; কোথায় গারস্ত, 
কোথাক় গিুদী দেশ, কোথায় গ্রীণ, কোথায় ভহ,রসের রাজ্য! 
সর্বত্রই সেই প্রাচীন হিন্দু নাম! 
এখন বুঝ! গেল, হিনুশকের তৈয়ারকারীগণের নাম য়িহুদী, 
ইহার পরিণতিকারকগণের নাম নানকসাহী এবং ইহার অর্থ__বিক্রম- 
শালী, প্রন্তাবশালী ইত্যাদি। এখন বল দেখি, হিন্দু নাম পরিত্যাগ 
করিতে চাহ কি? নুগ্রসিদ্ধ ফরামী লেখক জ্রাকোলিয়েৎ (7৪0০. 
11০0) তাহার [07518 6৮18 0111560ও নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।-” 


“অসাধারণ বিক্রম এবং অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্ত ভারতবর্ষ তণন 
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পৃধিবীর আদরের স্ব ছিল।” যে হিন্দু জাতির সততা, সাধুতা, বীরত্ব, 
বিদ্যাবত্বা, গ্রিয়তাষণ, সুন্দর মৃত্ত, ধর্মপরায়ণতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি 
দর্শন করিয়া যিহদী, পারস্যবানী, গ্রীক ও রোমানগ্নগ মোহিত হইয়া 
ছিলেন, মুলমান এঁতিহাঁমিকেরা যে দেশকে স্বর্গতৃমি ' বলিয়। লিখিয়া 
গিয়াছেন, সেই দেশের লোকের! “কাফের্‌” “কাকার” "্পরস্বাগহ্ারী” 
প্রভৃতি শবে অভিহিত হইয়াছিল, ইহ! কি কখনও বিশ্বাদযোগ্য হইতে 
পারে? হিন্দুশবে কাফের বা কদাকার নহে, হিন্দু শব গৌরব, 
গরিমা, বিক্রম, বীরত্ব বাঞ্জক) তবে কি হিন্দুনাম ছাড়িতে চাহ? 

যে স্বপবিভ্র ও সার্থক নাম দ্ররণ করিলে আদর্শ চরিত্রের মানবকে 
মন্গুধে দেখিতে পাই, যে নাম ন্মরণ করিলে মানমপটের "দুখে কর্ণ, 
ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, উপান! গ্রত্তৃতির সম্পূর্ণ আদর্শকে দেখিতে 
গাই, সে নাম ছাড়িতে কুন্তিত হইব না কেন? যে হিন্দুনাম রাম, 
অর্জুন, জনক, লক্ষণ, কর্ণ, সাবিত্রী, সীতা, দময়্তী গ্রভৃতির গৌরবের 
কারণ, যাহা গ্রাণশীতলকারী ব্রদ্ধতত্বের আকর, যাহা বিক্রম ও 
বিভবের খনি, সেই পবিত্র ও গ্রশস্ত হিন্দুনাম আমাদের মাথার মণি, 
আমানের দেশের গৌরব, আমাদের জাতির মহত্বব্যঞ্জক, তাহাই এই 
অধঃপতিত, অর্দমৃত, পদানত ভারতীয় আধ্যজাতির জাতীয়জীবনের 


১ ভু 


পুনরুদীগক | “হিনু" এই নাম উচ্চারণে ভগ্ন হয়ে আশা আমে, .. 


ক্ষীণদেছে বলের সঞ্চার হয়, হৃদয়ে জাতীয় গৌরবের অভ্যুদয় হস 
এবং আ্মায় বন্জানন্দ তোগ করি। তবে এনাম ছাড়িব কেন? 
বছদিন পূর্বে আলিগড়ের নবাব সৈয়দ আমেদ বাহাছুর মুদলমান 
জাতির শিক্ষা ও উন্নতি লইয়া যখন আন্দোলন করিতেছিলেন, সেই 
লময়ে গঞ্জাবের ন্ুগ্রশনিদ্ধ মহামতি সার সর্দার হৈয়ৎ ধা, সি, এস, আই, 
বাহাছুর হিন্দুশষ নধ্দ্ধে এক বৃহতী নষ্ছায় যাহা বলিয়াছিলেন, বন্ধ" 


2 
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? ১৪৮. ধর্দমানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


বরের প্রকাশিত এক উর্দগ্রস্থ হইতে তাহা অবিকল উদ্ধত করিয়া! 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সর্দার বাহাছুর বলিয়াছিবেন) )- 
| শশ সক্ম্‌ কো কাফের ইয়! মূল্হীদ কহনা আশ রফীয়ৎ ইয়! লা্জি 
৷ অত নেহি হ্যায়। দর্‌ হকিকৎ ইশ, ছুনিয়ামে কোছি সকৃস্‌ মুন্কীরে-_. 
ৰ 1 মুদী-এখোদা নেহী হ্যায় ইশলিয়ে কিমিকো মুল্হীদ কহণ! 
'কিশতরে মোনামীব হো মেক্তা? থশ্ুশন্, আহেগেহিন্দ যে। কে 
_ মজবে হিন্দুয়ানী কো পয়রবী কর্তেহ্যায় ওঃ মব, মেরে পেয়ারে 
পাক্‌ পর্বর্দীগার কো যিশতরে এবাদৎ কর্‌তে হ্যায় ইশীতবে 
হাম সরব | ভি করতে হ্যায়। আস্লিয়ৎ ইয়ে হ্যায়কে হিন্দু ইয়ে 
লকব ইয়! খেতাব ইয়া ইশম্‌ মে যো মানে হ্যায় ওঃ মানে উনৃকে 
হেকারৎ কো লিয়ে নেহী হ্যায়, বল্‌কে ওহি লফজ, মে ওন্ক! 
অন্রফীয়ং, লেয়াকৎ, ইমানদারী, তরিবতে লুক, খোদাপরস্তী, 
দিন্দারী বগায়রঞ্বখুবী তৌর পর মজুদ্‌ হায়। ইদী ওয়াস্তে হিন্দু 
আলফাজ হকির নেহী হায়, কেওকে সায়ের নে ফোরমায়!_- 
ইন্‌ক্‌ মামুবে যিম্‌ কি দিল হাদিল নেহি। 
 আাখে মুমীণ হো, মগর্‌ ইমাণ মে কামিল নেহি | 
ইত্যাদ্ি।৮ 
অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ, হিনদুনামের অভ্যন্তরে হিন্ুজ্জাতির উচ্চ 
সভ্যতা, যোগ্যতা, বিজ্ঞতা, ভদ্রতা, ধর্পরায়ণতা বিক্রমশালীত্ব প্রতৃতি 
নিহিত রহিয়াছে; হিন্দুনাম দ্ৃণাব্ঞ্লক নহে, ইহ! হিন্দুজাতির 
গৌরবের উপাঁধি। রসিয়ার মাদাম্‌ বাভাটস্কি আমেরিকায় হিনুধর্ঘ 
শিক্ষা করিয়া বোম্বায়ে ইহলোঁক মন্বরখ করেন, মৃত্যুর সময়ে 
বলিয়াছিলেন, 73165560 15 176 [781] 91130 021161) 17177501117170% 


অর্থাৎ ধন্য মেই পুরুষ, যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। 


ীধর্মানন্দ মহাতারতী। 


বউ কথা কও। 
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জ্যেষ্ঠ মানের একদিন মেদিনীপুরের গোপগিরিতে একাঁকী উপ- 
বেশন করিয়া কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলাম | 
মেই নিভৃত স্থ্ে আমার মন্মুখে, গশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে অথবা অন্ন 
ুরে কোনও মন্তযোর সমাগম ছিল না। গোপগিরির নির্জন স্থান 
গম্ভীরতা ও নিস্তব্বতায় পরিপূর্ণ ছিল; অকন্মাৎ মেই সুন্দর গম্তীরত 
ও নিন্তত্ধতার ব্যতিক্রম ঘটি্। আমি অন্তর্জগৎ হইতে আঁবার বহি- 
আগতে দৃষ্টিপাত করিলাম । শুনিলাম, অকন্মাৎ কে যেন শৃন্ত হইতে 
'বউ কথ! কও?) “বউ কথা কও বলিয়া চিৎকার করিতেছে। শুন্ঠের 
দিকে চাহিয়। দেখিলাম, অনস্ত নীল আকাশের কোলে উড়িনা উড়িয়! 
রিয়া ঘুরিয়া, থেলিয়া থেলিয়া দ্বমধুর গ্বরে একটা পাখী ডাকিতেছে, 
“বউ কথ| কও''বউ কথা কও" । পাখীর স্তুমধুর তানলয়-মমধিত 
বঞ্ধারে দিগ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়। গেল, শোহার হৃদয়ে অপূর্ধব 
ভাবের সঞ্চার হইল, মেই নীল আকাশের কোলে স্বর্ণের হুমধুর 
মংগীত-পহরী ছুটিল, এবং মেই বিমানবিহারী বিচিত্র বিহঙ্গ ক্রাস্ত ন| 
হুইয়া গুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল, “বউ কথ! কও 'বউ কথা কও । 
হৃদয়কে জিজ্ঞামা করিলাম, "বল দেখি এই ক্ষুদ্র গাথী বউ কথ! কও, 
বউ কথা কও বলিয়া কেন পুনঃ গুনঃ চিৎকার করে?” হায় উত্তর 
দিন "এই বিমানবিহারী বিহঙ্গ আকারে হুদ হইলেও চরিত্রে মহান্‌। 


5৫০ ধর্্মানন্ন-প্রবন্ধীবলী | 


এই হ্ষু্র গাথী ভারতের বামাজাতির অন্যতম প্রধান শিক্ষক।” হ্বা- 
য়কে কহিলাঁম, "তবে কি ভারতরমণীবৃন্দকে বউ নামে সম্বোধন করিয়া 
এই বিচিত্র বিহ্ধম “কথা কও “কথা কও” বলিয়া মধুর বস্কার 
দিতেছে?” প্রশ্ন শুনিয়! হায় যেন ঝটিতি উত্তর দিল, "ছা, তুমি ঠিক্‌ 
ধুবিয়াছ॥ তখন এই নৃত্তন বিষয় লইয়! চিন্তা! করিতে লাগিলাম। 
চিত্ত! করিতে করিতে স্থির করিলাম, পাখীর এই স্ুম্বর-সমন্বিত বন্কার 
আমাদের ভ্্রীলোকদিগের কল্যাণের জন্ত তাহার স্বীয় কণ্ঠ হইতে 
নিঃহৃত হয়) কিন্তু কজন ভারতরমণরী বাঁ বঙ্গবামা তাহা বুঝিতে 
গারে? গাখী এই কুন দ্বারা রমণীকুলকে একটা মহা অধঃপতন 
হইতে অনবরত মাবধান করিয়া দিতেছে, কিন্তু কয়জন স্ত্রীোক এই 
সাবধানতাব্যঞজক সবরের অর্থ বুঝিয়াছে? ভগিনি ! আইন, আমরা 
ধগাথীর বুউকথা কও' বুলীর অর্থ আজি বুঝিতে চেষ্টা করি! 
ভারতের নারীজাতির পঙ্ষে বউ কথ! কও পাখীর স্তায় আর কোনও 
উপকারী গাথখী আছে কি না জানি ন|। 

নিস্তব্ধতা অথবা মৌনী হইয়া থাকা কিনা মুক ভাব অবল্ন কর! 
অনেক দময়ে প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় বটে, বিশেষতঃ ভারতের 
ত্ীাতির স্বাভাবিকী লজ্জাশীলত তাহাদের অধিকতর নিস্তন্ধতার 
অন্যতম কারণ; কিন্তু নিস্তবূত। অনেক সময়ে প্রয়োজন ও প্রশংসার 
বিষয় হইরেও ইহ! সকল সময়ে গ্রশংসার বিষয় বলিয়া গণ্য হয় না এবং 
হইতে পারে না। মৌনব্রতাবলদ্িনী ব্রথচারিণীদিগকে আধ্ট খবিগণ 
অধিক বাক্যব্যয় করিতে নিধেষ করিয়! সাঁমান্ট মাত্র কথ! বলিতে 
আদেশ করিয়। গিয়াছেন, কিন্তু মহ্ষিগণ কর্তৃক ইহাও লিপিবদ্ধ হইয়। 
গিয়াছে যে, "্দাধু সংকল্ের মিদ্ধির জন্ত অধিক বাক্যবায়ের প্রয়োজন 
হইলে, মৌনব্রতীবল্ষিনী ব্রঙ্ষচারিণী বা! ময্জামিনীগণও অধিক বাক্য, 


বউ কথা কও। ১৫১ 


বায় করিতে পাঁরেন। “মহায্ব! পল খ্ী্রীয় সপ্রদায়ের স্ত্রীমৌকদিগকে 
গির্জার ধর্মাধিকরণের অধিকার' হইতে বঞ্চিত করিয়! বলিয়াছেন 
“গির্জার মধ্যে পুরোহিতের কার্ধা কর! পুরুষেরই কর্তবা, স্ত্রীলোকের 
নহে। স্ত্রীলোকের! ধেন পাদ্রী বা গ্রচারকের কার্ধয না করে।” কিন্ত 
উপদংহারে সাধু পল ইছাও স্থির করিয়াছেন যে, *মন্বাকা গ্রয়োগ জন্য 
তাহাদের (ভ্ত্রীলোকদ্দিগের ) মুখ মতত যেন গ্রস্ত থাকে, কারণ 
সদ্ধাকা দ্বারাই মুখ পবিত্র হয়। অতএব মতত মং কথা কও।” 
বাঙ্গাল! গ্রবাদে অধিক বাঁকাবায়িনী স্ত্রীলোকদিগের নিন! আছে, 
ঘ্থড়ম পেয়ে, চিরণর্টাতি, টযান টণামানে কথা। 
গৃহলক্মী ছেড়ে যায়, হেন নারী যথ1 |” 

কিন্ত শ্রীমন্মন মহারাজ বলিয়াছেন, "হিং! চাপ্রিয়বাি নী” অর্থাৎ 
যেস্ত্রালোক হিংশ্রকা এবং সতত অপ্রিয় কথা বলে, দেই স্ত্রীলোকই 
অলঙ্গী। তাহা হইলে বেশ বুঝ যাইতেছে, স্ত্রীলোকের! শ্বভাবতঃ 
লজ্জাশীল! হইলেও সাধুনঙ্বপ্ন দিদ্ধির জন্ত--পবিত্র উদ্দেশ্য নংসাধন 
জন্ত--মধিক বাকাব্যয় কর! অথা 'কথ| কছা' তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ 
নহে। ঈশ্বর জিহ্বা দিয়াছেন কথা কহিবার জন্ত, কথা না কহিলে 
সংদার চলিতে পারে কি? আগ্লিকাল অনেক সমান্জ-নংস্কারক, 
ধর্ম প্রচারক, লেখক এবং পণ্ডিতের ্ত্ীন্তাতিকে ন্পূর্ণ ম্বতন্ত্র আপন, 
দ্বতন্্ পদবী, শ্বতন্ত্র কার্ধ্য এবং শ্বতন্্ব স্থান দান করিয়! ভারতরমণী- 
গণকে মম্পরূপে দ্পর্দানশিনী” অথবা পনিস্তন্ধা* থাকিতে পরামর্শ 
দিতেছেন। এই দলের লোকের মধ্যে হিনুধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক 
এবং হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গ্রচারকের সংখ্য| অল্প নহে। আমি 
নিজে হিন্দু, এখনকার কালের যুধক হিন্দু নছি, কিন্তু গ্রাচীন কালের 
লোক বলিয়া স্ত্ীাতির ধর্দনন্গ 5, যুক্তিমঙ্গত, শান্বসঙ্গত ও মময়ণন্গত 


১৫২ ধর্মানন্দ-প্রবন্থাবলী। 


অধিকার হইতে স্ত্রীজাঁতিকে বঞ্চিতা করা আমি ঘোর অপরাধ বলিয়! 
বিবেচনা করি। এই অধিকার প্রাপ্তির জন্য স্ত্রীজাতি যদি “কথা কয়” 
তাহা হইলে দে কথ। আমর] শুনিতে ২:11 দেশের সমাঞ্জ এবং 
রাজাও তাহ! শ্রবণ করিতে বাধ্য। আমার বোধ হয়, ভারত-বধু- 
দিগের কথা কছিবার সময় আদিয়াছে, তাহাতেই এ পাখী উড়ির! 
উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সুযুপ্ত ভারতরমণীকুলকে জাগাইয়! জাগা ইয়া 
চিৎকার স্বরে বলিতেছে, "বউ কথ! কও””, বউ কথা কও।” রে 
আঘাত না করিলে দ্বার কেহ খুলে কি? কথা ন! কহিলে কেহ উত্তর 
দেয় ফি? "বোবার শক্র নাই” বটে, কিন্তু বোবার যত অন্থবিধা ও 
অনিষ্ট হা, একজন জিহ্বাধুক্ত ব্যক্তির তত হয় না, স্থৃতরাং "০০০, 
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এই কথ! মতত ম্মরণ রাখা উচিত। ভারতরমণি ! তুমি কথ! কহিতে 
শিখ নাই, তাহাতেই তোমার এই অনুন্নতি। তাহাতেই & আকাশের 
পাথী ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়, তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ 
পুর্বক তোমাকে শিখাইয়! দিতেছে "বউ কথা কও” প্ৰউ কথা কও।” 

এমন একদিন ছিল, যে দিনে ভারতরমণী কার্যোও যেমন পটু, 
জিহ্বাতেও তেমনি পটু ছিলেন। তরবারী দ্বারা কার্ষ্যোদ্ধার এবং জিহ্বা 
দ্বারা কার্যোদ্ধার এই উভয় বিষয়ে তাহার! সুদক্ষা ছিলেন। তাহার! 
কেমন করিয়া কথ! কহিতে হয়, তাহা জানিতেন। এখনকার কালে 
সীপপোকের! কথ! কন ন! এবং কথা কহিতেও জানেন না তাহাতেই 
এই দুর্দশ]। মনে কর, স্ত্রীলোকের শিক্ষা (3010810 ০08021100) 
লইয়। বঙ্গদেশে- সমগ্র ভারতবর্ষে-কতই না! গ্রবল আন্দোলন হইয়] 
গেল, কিন্ত ফল কি হুইল? মমগ্র জগতের--বিশেষতঃ ভারতের 
পুরুষ জাতি এমনই ঘোর স্বার্থপর যে, যে স্থানে পুরুষের দামান্ত 


বউ কথা কও। ১৫৩ 


্বার্থেরও ব্যাঘাত দেখিতে পাইয়াছে, মেই স্থানেই স্ত্রীলোকের অধি- 
কার হইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত বর্রিতে ত্রুটি করে নাই। বঙ্গদেশে 
অনেকে অযথা যুক্তি এবং অন্তায় শান্্ার্থ ছারা স্ত্রীজাতিকে সুশি্ষা 
কইতে শ্বতনত্রী রাখিতে যত্ব করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, 
স্বীলোকেরা যাহাতে কিছু বলিতে সমর্ধা, ন| হয় অথব| তাহাদের 
পক্ষের লোকের! কথাটা পর্য্যন্ত কহিতে ন! পারে, তজ্ন্ত নাঁনা অযথ! 
উপায় অবশ্বন করা হইয়াছে। পুরুষের এইরূপ ব্যবছারে স্ত্রীজাতি 
নিস্দ্ধা) পুরুষের তযপ্রদর্শক বচনে সত্ী্গাতি ভীতা। এবং দেশের এই 
আন্দোলনে তাহারা কিংকর্তব্য-বিমূঢা | স্ত্ীজাতির এই অবস্থা দেখিয়! 
বর্থের গাথী উদ্বমুখ হইয়া চিৎকার স্বরে বল্পিতেছে দ্ভারতবধূ! কথ! 
কও, কথ! কও) পুরুষের ভ্রকুটিতে ভীতা হইও না) গৃহস্থের- 
দেশের__দমাজের-_সমগ্র পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধির ভার তোমার উপরে 
দন্ত রহিয়াছে, তাহ! হইলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না।” পাখী 
উড়িয়! উড়িয় পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, “বউ কথা৷ কও, বউ কথা কও ।” 
ভাষা, সাহিতা, রাষ্ননীতি, শিল্প, বাণিজ্য অথবা গৃহস্থালীর কার্য্য 
যাহা লইয়াই বিবেচন! কর! যাউক, পুরুষেরা যি স্ত্রীলোকগণকে কল 
প্রকার স্তায়নঙ্গত ও ধর্মগঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে 
সীলোকের! তাহাদের যথোপযুক্ত অধিকার প্রাপ্তির জন্ত কথ! কহিবে 
নাকেন? আমি স্বীকার করি, অনেক কাজ কেবল পুরুষের পক্ষেই 
শোভা পাস, আর অনেকগুলি কার্ধা কেবল স্ত্রীমাজেরই পক্ষে 
উপযুক্ত; কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র তারত- ন্ত্রীমমাঙ্নকে অশিক্ষিত 
রাখিয়া! মমগ্র দেশটাকে প্গঞ্চর গোয়াল” রূপে পরিণত করা কি 
শরীর, ধর্ম ও যুক্তির অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়? যতটুকু পুরুষের 
প্রাপ্য, ততটুকু পুর্্ষ পাইবে যতটুকু নারার গ্রাপ্য, ততটুকু দে 


১৫৪ ধর্ঘমানন্ন-প্রবন্ধীবলী। 


অবশ্ঠই প্রাপ্ত হইবে; তাঁহাকে বঞ্চিতা কর! কাহার সাধ্য? কাহারও 
সাধ্য নাই বলিয়। আকাশের পাখী" বলিতেছে, "বউ কথ! কও”, বউ 
কথা কও।, মহামতি যিশু বলিয়াঁছিএেন, "আমার শিষ্োর! যদি 
কথা কছিতে না পায়, তাহ! হইলে সমস্থ এ গ্রস্তরথণ্ড ভেদ করিয়া 
কথ! বাহির হইবে ।” আমারও বিশ্বান এই যে, ছে স্বার্থপর পুরুষ- 
পুঙবগণ ! যদি তোমরা বঙ্গের বামাকুলের মুখ বন্ধ কর--যদি তোমর! 
্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাধিয়! 
দাও---তাহ্‌। হইলে বাঙ্গালার গৃহের দেওয়ালে, গঙ্গার তরঙ্গে, দাঞ্জিলিং 
গাহাড়ের পাথরে এবং বৃক্ষের পল্পবের শন্‌ শন মমীরণে রমণীর কথা 
শুনিতে পাইবে । রমণীর এক বিন্দু চক্ষুর জলে যে মহাতরঙ্গারিত 
মহাসাগরের তাষ্টি হইবে, তাহাতে নমগ্র পুরুষপমাজ সারমেয়-তাড়িত 
মেষশাবকের ন্যায় দলে দলে ডুবিয়া মরিবে। আর ছে রমণীবৃন্দ! 
তোমর! যদি (যেখানে কথার প্রয়োজন, সেধানে) কথা ন! কও, তাহ! 
হইলে তোমরাও ঈশ্বরের আজ্ঞার লঙ্ঘনকারিণী হইবে। তোমব। 
চাও না, তাই পাঁও না; কেহ কেহ চায়, কিন্তু তাহারা কেমন করিয়া! 
চাহিতে হয়, তাহা জানেনা । তোমরা কথা কহিতে শিক্ষা কর, 
চাহিতে শিক্ষা কর। তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যইঃগাথী বলি- 
তেছে, "বউ কথা কও, বউ কথ! কও।* 

তাহার পরে শেষ কথা, বউ কথা কও পাখীর শেষ কথ|। চক্ষু 
কর্ণ, হস্ত পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং চিস্তা বুদ্ধি প্রভৃতি চিত্ববৃত্তি আমাদের 
প্রধান সহার স্বরূপ হইলেও, বিশ্ব দয়াময় ভগবান আমাদের 
সর্বশ্রেঠ সহায় এবং সমুদয় সাধুনংকল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধক। সেই 
প্রেমের আকর, গুণের নাগর, কল্যাণময় পিতার নিকটে মনের কথা, 
সভক্তি প্রার্থনা দ্বারা কথা কহিতে গার| বড়ই মৌতাগ্োর। ঘে ব্যক্তি 


পদচিহ্ন। ১৫৫ 


হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ খুলিয়! মেই নির্বিকার নিরগ্রন ভগবানের 
সহিত কথা কহিতে পারেন, তাহার মানবজন্ম সার্ঘক) আমি (অধম) 
তাহার পবিত্র পাদপন্মনে নভক্তি প্রণাম করি। গ্রাচীনা ভারতের 
জাতি বব্ধবার্দিনী ছিলেন, তীহারা প্রীভগবানের সহিত কথা! কহিতে 

জানিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকের! আবার তেন প্রার্ঘনাপরারণা, ১ 
তেমন ব্্ধবাদিনী হবেন কি? হে রমণীগণ | তোমরা ভগবানের 
নহিত মনঃপ্রাণ খুলিয়! কথা কহিতে শিখ, সেই চিন্তাহারী, ছঃখহারী, 
ভক্তবৎমল ভগবানের উপর ভরমা কর, তাহাতে তন্মমা হও,তোমাদের 
দুঃখের দিন অবসান হইবে। আবার এই তাঁমনী রজনীতে আশার 
আনন্দময় আলোক মাদিয়া ইহজীবনকে স্বখকর ও পবিত্র এবং, 
পরজীবনকে প্নত্যং শিবং সুন্দরং*রাঞোর অন্ততৃতি করিয়া দিবে। 


জীধর্দমীনন্দ মহাভারতী। 


ভাস 


পদচিহ্ন। 
“কুতস্ত কশ্মল মিদং বিষমে সমুপস্থিতং। 
অনাধধ্যজু্ীমন্গ্যমবীর্তিকরমর্জুন ৮ 
(গীতা ) 
প্রাবুটের গ্রদৌষে অনস্ত আকাশের দিকে নয়ন নিক্ষেগ করিয়া 
দেখিলাম-_-চারিদিকেই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার ! উদ্বে+ অধেঃ, 
বামে, দক্ষিণে, সন্ুখে, পশ্চাতে, দশদিকে কেবল তরুণ তামপের বিকট 
বিভাম প্রকীর্ণভাবে প্রনারিত। কোনও একটি গন্তব্য্থানে গমন 
করিবার আমার গ্রযত ও প্রত্যগ্র্য প্রয়ো্ধন ছিল, কিন্তু অকুল অন্ধ" 


১৬ ধ্্ীননদ-প্রবন্ধাবলী। 


ফায়ের মধ্যে আকুল ও অবশাঙ্গ অকুপারের স্তন অথব| যাদ বহার! যশ, 
দার মত তার়াহার হইয়! পদগ্ধয়র গতিরোধ পুর্ব্বক সতয়ে, সংক্ষোভে, 
ধিনয়ে, বিষাদে, ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশকে অবলোকন করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “হে ব্যোমদেব ! হে নভোমগুল! পথ কোথায় 2 
নশ্বর নরকঙ্কাল মমাবৃত এবং শিব! ও সারমেয় গঙ্গঘযাত এক বিকট 
বিভীষিকাময় বিস্তীর্ণ ও শয়ালু শ্শান-প্রান্তরের নিবিড় অন্ধকার ভেদ 
করিয়া! জীমৃতমন্ত্র প্রতিধ্বনি উিত হইল, পথ কোথায়?” আমি 
নীরবে, নির্জনে সেই ঘোর ঘন তমঃর[শির মধ্যে দাড়াইয়া চারিদিকে 
যেন কেবল নিরাশার নিরধিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আশার 
আশ্বাদিত অথবা গ্রবোধে 'প্রদাদিত করিবার কেহই ছিল না! প্রাবৃটায় 
_ শ্রদ্বোষের তড়ি তজড়িত জলদজগাল ভেদ করিয়া যতদুর দৃষ্টিশক্তি চলিতে 
সমর্থ হয়, ততদূর চাহিয়! দ্বেথিলাম, যেন ঘন কালে! অন্ধকারের উপর 
্কুপন্ভৌোপিক ভাবে রাশি রাশি ঘন কালো অন্ধকার আসিয়া খন 
হইতে ঘনতর তাবে মিলিয়! ও মিশিয়া গিয়াছে । সেই কষ্খমেঘের 
কোলে'কষ্তত্ব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমি আবার প্রাণতয়ে, কাত- 
রশ্বরে, উদ্ধ নয়নে অতি দীন হীন ভাবে জিজ্ঞামিলাম, পথ কোথায়?” 
এই মহাপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের কেহই উত্তর দিল না) অতীব উতকণ্ঠায় 
মানদিক বন্ধন উশৃঙ্ঘল হইয়া গেল। সেই কাঁলো মেঘের দিকে আবার 
চাহিলাম ; বিজলীর চমকে প্রাণ চমকিল; নুন্দবীর হামির আলোকে 
আনন্দ বা আশ্বান না পাইয়া আক্রনদী আক্ষোদনীর স্তাক্ বরং আক্ষেপে 
আপ্ল,ত হইলাম, ,পথ প্রার্থির আশ। আছে কিন সন্েহ জন্মিল। 
আর একবার নেই অনন্ত আকাশের কোলে নমুদয় দশ দিক অতুজ্জল 
প্রভায় স্ুরঞ্রিত করিয়! এক মহাজ্যোতির্য় অপূর্ব আলোকের অভা- 
দয় দেখিলাম । কালো মেঘের কোলে এই স্বর্ণের আলোক সুনার 


তেও সুন্দরতর। সেই আলোক ক্ষীণগ্রতঃ হইলে কৃষমেঘের 


রা 


ক্রোড়ে এক রমণীয় গর চিন্ন দর্শন করিয়া আশায় আম্বাসিত হইলাম । 
তাহা ঠিক যেন কোন স্ন্দর সুঠাম পুরুষপুঙ্বের পবিত্র পদধাক্কৃতি। 
কিছুক্ষণ পরে জীমৃতমন্ত্রে আকাশ প্রতিধবনিত হইল, সেই ভৈরব 
পর্জনের মধো যে মহাজ্যোতির্মম আলোক দেখিলাম, তাহাতে এ 
পদাকৃতি চিহ্ন সহত্র স্থু সিদ্ধ সথবর্ণপ্রভায় জলিতেছিল। সেই মহা গ্রজ্ঞ- 
লিত হুতাশনের মধো হিরণ্ুয় জ্যোতিতে অতি পরিষ্কার দেবনাগর 
'অক্ষরে লেখা ছিল--পদচিহ্ৃণ 

নিরতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আঙ্বাদিত অন্তঃকরণে আবার 
জিন্ঞান। করিলাম, "পথ কোথায় ?% এইবারে মহা অপুর্ব আলোকের 
ঘটার মধ্যে গ্ুবর্ণপ্রভায় প্রভান্বিত মহাজ্যোতিক্মান পদচিক্কের শীর্ষদেশে 
অর্ধ গোলাকার ভাবে স্থুকোমল শঙ্গ সমাকুল এক গার্বতীয় প্রাঙ্গণকে 
প্রসারিত দেখিলাম । তাহার চারিদিকে মহা সৌন্দর্য্য ও স্ুগন্ধিময় 
্রন্ষটিত প্রনুনপুপ্ধের পরিষ্কার ও মনোহর নিকুঞকাশ্রম, তাহার মধ্যে 
এক জ্যোতির্ময় যোগীন্দ্র পুরুষ উপবিষ্ট। পৃথিবীর স্ষি হইতে বর্তমান 
কাল পর্য্যন্ত বত বসন্তের উদয় হইয়াছে, সে সমস্ত বসন্তের সৌন্দর্য্য" 
রাশিকে যদি একত্রিত করিতে কেহ সমর্থ হয়, অথবা আকাশ 
হইতে পাতাল পর্য্যন্ত যদ্দি কেহ সমগ্র বিশ্বংদারের সমুদয় সৌনর্ধ্য- 
দ্রুশিকে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তাহ! হইলেও তাহাদের স্ুন্দরতা 
এই মহাপুরুষের সৌন্দর্য্যের মহিত সমতুল্য হয় না। এই অপূর্ব 
মূর্তির স্পূর্ণত! মানবীয় কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত। দেই মহাপুরু- 
যের শিরোদেশে নুচিকণ কমনীয় কুস্তলরাজি গরমনশীল অহি'ভাবে 
নিশীথ-সমীরণের স্ুশীত হিল্লোলের মহিত ক্রীড়। করিতেছিল ; তাহার 
রটিদেশে শার্দ লাগ্বর ) হস্তে মনমোহিনী বীণ!) গাতে বিভূতি ও জন্ম? 
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ধদনে শত সহত্র হর্যোর অপূর্ব জ্যোতিঃ) নয়নে জ্ঞান, গ্রেম ও ভজ" 
বংললতায় পূর্ণতম বিকাশ এবং দেই মৌমাদুর্তির মৌসারভাগে 
( অর্থাৎ গলদেশে) শারদশশির গুতরতা-নন্কাশ সন্যোদ্ষ)ট সাহিত্য. 
গ্রহনের মৌগন্ধিময় মনোহর মাল] । এই মহাপুরুষ দুবর্ণ সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়! সেই স্থবিশাল আকাশের কোলে গদচিহ্ের 
জ্যোতিত্মান অক্ষরে স্ুকোমল অ্গুলী স্গর্শ করতঃ ইঙ্গিতে দেখাইগ্লেন, 
--পপচিন্ক”। ছামি চিত্রপুত্তলিকার স্তায় নীরবে সেই নির্জন শাশা- 
নের প্রান্তন্নেশ হইতে পদচিষ্কে দেখিতে লাগিলাম ) শ্বশানের ভীষ- 
ণত] এখন সুন্রতায় পরিণত হুইল) যাহা কিছু বজ্াদপি কঠোর, 
তাহ! কুম্থমাদপি কোমল হইয়া! গেল; নিরানন ও নিরাশ, আননে, 
আশার ৪ উৎসাহে আগ্ন,ত হইল; মেঘের কৃষত্ব, বাযুর প্রাবলত্ব, জল 
দের গর্জন, শিবাসারমেযগণের তর্জন___-এ নকল একেবারেই বিলুপ্ত 
হইয়া গেল। ভয়বিহ্বলিত ও উৎকণিত চিত্ত প্রীত ও প্রশাস্ত হইল। 
আমি একটি প্রশস্ত ও পরিষ্কার পথ দর্শন করিলাম, সেই পথ চিনিয়। 
লইয়া পুনরায় পর্ণকুটারে আগমন করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
পরিশ্রান্ত ভাবে ভূমিতলে শয়ন করিলাম । 

আমার স্তায় দারিত্রয ছুঃখ'দ্রবীণ প্রবীণের পর্ণকুটর প্রায়ই প্রচ্ছী 
গ্রদীপ ভিন্ন আর কিছুরই পরিষ্কার আলোক প্রাপ্ত হয় না। চিরদুঃখী 
দরিদ্র আলোক কোথায় পাইবে? কিন্তু যিনি নিরাশার আশা, ভীতের 
ভরসা, শঙ্কিতের শরণ এবং পতিতের পাবন, তিনিই কৃপা করিয়। 
আমার আগমনের পূর্বে আলৌকিক ভাবে ত্রিদিবমগ্জাত এক অসামান্য 
আলোকে আমার পণ'কুটার আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেই 
আলোকের তেজে আমার চর্মচম্ুর দৃষ্টিশক্তি হীন হইয়া! গেল, আমার 
দিব্যন্কু উন্মিলীত হইল। সেই অপূর্ব আলোকে যাঁহ। অবলীলাক্রমে 
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অবলোকন করিতে সমর্থ হইলাম, তাহাতে স্পষ্টতঃ গ্রত্তীত হুইল, 
প্রত্যেক মানবের সগুথে ছুইটী পথ গ্রদারিত। ইহাদের একটি পথ 
সুগম, সুনর, জুম্পষ্ট, সরল এবং আপাততঃ সুধদায়ক ও রমণীয়, কিন্তু 
গরিণামে আশীবিষের গ্রাণাস্তক হুলাহ্‌লের স্তায় অনিষ্ঠকর, এই পথের 
নাম প্রব্ত্বিমার্গ। দ্বিতীয় পথ ছূর্গম, দূবোধ্য, দুরবন্তী, আপাততঃ 
দুঃখদ্ায়ক এবং সন্কীর্ণ, কিন্ত পরিণামে অতুল আনন্দের আকর ? এই 
পথের নাম নিবৃত্তিমার্গ। এই জরামৃত্যুমঞ্ুল সংসারী মায়াময় জীব 
্রান্তবুদ্ধির বশবর্তী হুইয়! সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমার্ণেরই অনুদরণ করিয়া 
থাকে । কারণ, এই পথে তাহার এরন্ভ্রিয়িক লালপ চরিতার্থ করিবার 
জন্য অগণ্য উপকরণ সংগৃহীত থাকে । নির্দাঘের প্রচণ্ড মার্তগুমযুখ* 
মাল।-বিদগ্ধ মুগশিণ্ড যেমন মারাত্বিক! মরুভূমির উত্তপ্ত আগ্নেয় বাষ্প" 
পুর্ীকে অবলোকন করিয়া তৃষা নিবারণ জন্ত স্থশীত সলিলভ্রমে 
প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়! তাহার পদাস্থদরণ করে, প্রবৃততিমার্গকে 
আপাততঃ রমণীয় ও আনন্দবর্ধক বোধ করিয়া মায়ামুগ্ধ মানব সাধা- 
রণতঃ এই পথেরই অনুবর্তী হয়। নিবৃত্তিমার্গের অনুমরণ করিতে 
ঢুইলে, আত্মোৎসর্ণ, ত্বজাতি-প্রেম, স্বদেশীয় মহত্ব রক্ষণ, জননী 
জন্মতূমির উপকার সাধন, স্বধর্মের গৌরব রক্ষা, চরিত্রের বলবৃদ্ধি, 
সমগ্র বিশ্বনংলারের জন্য চিন্তা এবং ইহকাল ও পরকালের পথকে 
পবিত্র কর! মানজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও কর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হয়। 
স্নুতরাং এই পথে আগমন করিলে কষ্টসহিফুতা, দীনতা, হীনতা, 
দারিদ্র্য দুঃখ, গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ, অপমান, স্বার্থহানি এবং বিবিধ 
প্রকারের অসুবিধা, অন্বচ্ছলতা, অভাব ও অন্থচ্ছন্দত| অব্থ স্বীকার্য্য। 
এই ছুইটি পথের মধ্যবর্তী স্থলে দণ্ডায়মান হইয়! যখন মনুষ্যমগুলী 
অভঞান-অন্ধকায়ের প্রভাবে পথভ্রান্ত হয়, তখন পৃত্যপাদ প্রাচীন 
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আর্ধধধির এই পবিত্র পদচিহ্নের একই গ্রয়োজন হইয়া থাঁকে। 
মায়ায় মানুষকে ভুলাইবার, ঠকাইবার, ম।তাইবার এবং মজাইবার 
উপকরণ সর্বত্র প্রভূত পরিমাণে গ্রস্ত থাকে ; যাহাদের ধৈর্য্য, 
শৌর্ধয, প্রাজ্ঞতা, শ্বজাতিবৎমলত৷, শ্বদেশ-প্রেমিকতা, মাতৃত্তক্তি অথব! 
গরকালে বিশ্বাম এখনও জম্মে নাই বা দৃঢ় হয় নাই, সেই হতভাগ্য 
মানবগণ পরিণামে গরম রমণীয় ও আননাপ্লত নিবৃত্তিমার্গকে পরিহার 
পুরসরঃ প্রবৃত্তির পথে প্রধাবিত হয়। এই সঙ্কট সময়ে পুজ্যপাদ 
গ্রাচীন আর্ধ্যখ্থষির পবিত্র পদ্াস্ক বড়ই গ্রয়োজনে আইসে। 
মময়-সৈকতের শাশ্বত শরীরে পূজনীয় সনাতন আরধ্্যখধষি যে সকল 
পদাঙ্ক ব! পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া নশ্বর জগত হইতে অবিনশ্বর জগতে 
অন্তঠ্িত হইয়াছেন, সেই গুলি আমাদের নিরাশার আশা, 
বিপদের সহায়, অন্ধকারের আঁলোক এবং ছুর্বলতায় মহাবল। রাজধি 
বরহ্াষি, মহধি ও দেবধিবুনের অনুগৃহীত--মহাসিদ্ধ মহাপুরুষদিগের 
মহামন্ত্রে অণুপ্রাণিত----জননী-জন্মভূমির বিপদ ও বিষাদের দিনে 
কতবার এই পবিত্র পদচিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় 
না। নক্ষত্রের ন্যায় ইহা প্রতিদিন দেখ! দেন না) ভারত যখন এই 
শ্রীচরধ দর্শনের উপযুক্ত হয়, তখন ইহা অনস্ত আকাশকে অপূর্ব 
আলোকে আলোকিত করিয়! অতি সুন্দর ভাবে উদয় হন; কখনও 
বা একাধিক শ্রীপদাঙ্ক প্রভাসিত হইতে দেখা গয়াছে। আকাশের 
কোলে এই পবিত্র পদচিন্ক প্রকাশিত হয় বলিয়া, জগতের ধর্মশাস্তরে 
অনত্তু আকাশ অতি পবিত্র হইতেও পবিত্রতর | কোরাণে দেখ, মূল! ও 
মহম্মদ আকাশের কৃপায় পদাস্ক দেখিয়াছিলেন, আকাশের আশাময 
ক্রোড় হইতেই মহাপুরুষদিগের মুখারবিন্দে বক্ষবাক্ শ্রবণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। মহামতি যিশু আকাশ হইতে দৈববাণী গুনি 
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তেন। আকাশ হইতেই এলাইশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাদিত হইয়াছিলেন, 
আকাশের অভ্যস্তর দিয়াই অস্তহিত *হুইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং 
আকাশ হইতে আবার আগমন করিয়া ভক্কের মনোবাঞ! পরিপূর্ণ 
করিবেন, এইরপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া গিয়াছেন। মেঘদুতের কবি আকাশ: 
হইতে কত কথাই গুনাইয়াছেন আর আর্ধাখযিদিগ্ের আকাশগমন, 
আকাশীৎ অবতরণ, আকাশ হইতে প্রত্যাদেশ প্রচারকরণ প্রভৃতি 
মহ! আধ্যাত্মিক লীলামালায় সনাতন হিহ্দুশান্ত্র ভাদ্রের ভাগীরথীর 
যার পরিপূর্ণ। এই পবিত্র পদাঙ্ক আকাশ হইতে আমাদের সহায়কের 
কার্ধয করেন; তাহার করুণায় অন্ধকারে আলোক দেখি, দুর্বলতায় 
বণীয়ান হই, অজ্ঞানে ভ্তানী হই, অভাবে সম্পূর্ণ হই, এবং ভ্রান্ত পথিক 
হুইয়াঁও অন্ধকারে উজ্জল পবিজ্র পথ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। 
তখন বুঝিতে পারি, নিবৃত্তিমার্গে পোলাও, কালিয়!, কোণ্তা, কোর্মা, 
কাবাব, ধির্ণী, ক্ষিরণী, চব্য চোষ্য, লেহা, পেয় কিছুই নাই; এই পথে 
সুন্দর রমণী, সুসভা পরিচ্ছদ, বিলাস-মন্তোগ, সাংদারিক স্থথে মত্তৃতা 
প্রভৃতি কিছুই নাই ;--এই পবিত্র পথ মঙ্গীর্ণ ও হুর্গম হইলেও ইহা! 
পরিণামে ধর্মীর্থ-মোক্ষ-কামের একমাত্র আকর; ইহাই দেবানুগৃহীত 
_"রন্ধামগৃহীত-__-পথ। এই পথে উলঙ্গ, উপবাসী বা উৎকণ্ঠিত থাকিতে 
হইলেও ইহাই উৎকষ্টতম উপায়! এই পথে মহাপুরুষর্দিগের-_ 
মহামান্য মহামানবদিগের---অমূল; শোণিতের অক্ষরে লিখিত 
আছে--পপ্রত্ৃত্বিরেষা তৃতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা।৮ এই পথে 
অমরত্ব; অন্ত পথে নিত্য-মৃত্যু । এই পথে স্বজাতি-প্রেমিক, শ্বদেশ- 
'হিতৈষী, সাধু.মজ্জনবর্গ, বিশ্বদংসারের গুভকরী মহাপুরুষগণ স্বদেশ, 
স্বজ্লাতি, শ্বধর্ম এবং বিশ্বসংলারের হিতসাধন জন্য সহাস্ত ব্দনে প্রাগ!- 
ধিক প্রিয়তম! সহ্ধর্িণী, নয়নের পুতুলিসম শ্লেহমন্ব পুত্র, পারিবারিক 
৯ 
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বিভব, ধন, মান, দেহ, মন--এমন কি প্রাণ পর্যযস্ত বিসজ্জন করিয়! 
জগতের অবিনশ্বর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া! গিয়াছেন, আর 
যুমক্ষু মুনি ও পবিত্র পারিবারিক পুরুষপুঙ্গব-পুঞ্জ এবং বনবাদী তপ- 
শ্চারীগণ মোক্ষধন লাভ করিয়া জীবনুক্তাবস্থায় অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ 
করিয়াছেন; এই পথ ধার্মিকের পথ, এই পথ স্বদেশ-প্রেমিকের পথ, 
এই পথ উদ্দানীর পথ) অপর পথ, বিলানী বাবুর পথ, বিনাশের 
বিস্তৃত বন্ম এবং জন্মজন্মান্তরীণ নির্শ,ক্ির নিরানন্দময় অন্ধকার পরি- 
পূর্ণ পণ প্রবৃত্তিতে ও নিবৃত্বিতে এই গ্রভেদ! ধর্মে ও অধর্ম্রে এই 
বিভিন্নতা ! শ্বদেশ-প্রেমিক ও স্বদেশ-দ্রোহীতে এই সুম্প্ট স্বতন্ত্রতা! 
কেবল শু নিশ্বপত্র চর্বণ করিয়া জীবন কাটাইতে হইলেও নিবৃত্তিমার্গ 
হইতে নিরন্ত হইতে পারি না, কারণ এই মহামার্গে অবস্থান করিয়া 
না থাকিলে-_ এই মহামার্গের মহামন্ত্রে নিঃস্বার্থ অনুপ্রাণিত না হইলে 
কেমন করিয়া স্বদেশ, শ্বধাতি, স্বধর্ম এবং তৎসঙ্গে নিগ্ধের পারত্রিক 
উপকার এবং বিশ্ববাধীর হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে? দেখি- 
তেছ না, তোমার সম্মুখে, এ অনন্ত নীল নভোমগুলের কোমল ক্রোড়ে, 
সেই পৰিত্র পদ্চিহ আবার অপূর্ব আলোকে আভাদিত হইয়াছে? 
তবে কিনের চিন্ত| ?.কিসের ভয়? দেব যাহার সহায়, সাহস যাহার 
সম্বল, উৎমাহ যাহার প্রকৃতি, ধর্ম যাহার আশ্রর, নিবৃত্তিমার্গ যাহার 
পথ, এবং পবিত্র হইতেও পবিত্র মনাতন আর্ধ-শোণিতে ফাহার দেহস্থ 
ধমনী সুপুষ্ট, তাহার আবার কিসের ভয়? তাহার আবার কিসের 
চিন্তা? হিন্দুপুরুষ এবং হিন্দুললনা কি মরিতে ডরে? যাহার 
শাস্ত্রে মৃত্া কেবল দেহাস্তর বা স্থানান্তর মাত্র, যাহার জীবনের চরম 
উদ্দেস্্র মুক্তিতনাধনা, মাতৃভূমি যাহার জননী, যাহার ধর্ম স্ষ্টির মমসাম- 
ফিক, সেই হিন্দুজাতি মরিতে কি কুত্তিত? হুদেশ। স্বত্বাত্তি এবং শ্বধ- 
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গদচি্। তথ: 


রর জন্য হাঁদিতে হাধিতে অগ্রানবানে কেমনে মরিতে হয, হিনুই 
তাহ! জানে এবং হিনুই তাছা সর্বঠীথমে দেখাইয়া দিয়াছে। সুবর্ণ 
দিংহামনারঢ় নরপতি হইতে আরম্ত করিয়া বনবাঁমী ব্গচারী গর্যান্ত 
অথথ প্রবদ্! রমণী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশবর্ধায় বালক পর্যন্ত 
প্রত্যেক হিনদুই এক দিন মরিতে জানিয়াছিল এবং মরিতে শিখিয়াছিল, 
দেই জন্ত হিন্দুর এত গৌরব, হিন্দুর এত মহিমা, হিন্দুর এত পবিত্রতা]! 
তত্বজ্ঞানী ধিগ্র ও দেবতা দিগকে অত্যাচারী অস্থুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
করিবার জন্য, বনবাধী ফলমূলভোজী মুনি দরধিচি স্বীয় শরীরের অস্থি 
নিফাষণ করিয়া ধনুর জ্যা| প্রপ্তত করিয়া দিয়াছিলেন। কি জণ্ন্ত 


 আত্মোৎসর্গ ! নিবৃতবিমার্গী পুরুষদিগের কি জীবন্ত উৎমাহ ও উদ্দীপনা ! 
| বযপ্ত ভারত আবার কি জাগ্রত হইয়া এই জলন্ত আত্মোতসর্গ-বিদ্যায় 
 অন্বপ্রাণিত হইবে? গাইম, আজ এই নববর্ষের প্রথমে আমরা পদচিহ 


|) 


দর্শন করিয়া পৃতঃদেহে ও পৃঃ চিত্তে জননীর পবিত্র পদতলে প্রণাম 
করি এবং নবীন উৎ্দাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, বিলাদ-বিভোগ তুলিয়! গিয়া, 
আবার কর্তবামাধনে অগ্রদর হই। শ্বকামী হও আর নিষামী হও, 


দবধর্ম ও দ্বজাতির জন্ত প্রাণ দিলে বা পরিশ্রম করিলে, স্বর্গের স্ুবর্থ 
দিংহামন তোমার অন্ত- হ্ুমজ্জিত থাকে, ইহ! অথওুনীয় গ্রব মত্য। 
এ দেখ, আবার দেখ, & তড়িত-জড়িত জলদজজাল ভেদ করিয়া! আবার 
দেখ, কেমন নবীন সৌনধ্যে এই শাঙ্থত পদচিহ্ন শোভা গাইতেছেন! 
অধ:পতিত অন্ধতামসময় ভারতবাদী ভ্রাতার মৃত দেহে গুনরায় প্রাণ" 
গ্রতিষ্ঠ। করিতে হইলে, এই পরগদানত সারমেয় তাড়িত পরাধীন 


| মেষশিশুপালকে আবাদ মহাবলে বনীয়ান করিতে হইলে, আবার 


"আধ্যাত্মিক বিক্রম ও বিভবে ভারতের শশানকে শন্ত-ক্ষেত্ে পরিণত 
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করিতে হইলে, এই পবিত্র শ্রীপদাস্কের পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন হইবে। 
ভাই জাগে! কিসের ভয়, ফিসের চিস্ত!£ এই নববর্ষের নবীন 
শোভায় তুমি মন্ীবিত ও স্বমজ্জিত হও । জাগো! জাগো! প্রবৃত্তি 
মার্গের কুহকী মায়নিদ্রা পরিহার করিয়! জাগ্রত হও, উখিত হও, 
উদ্দীপ্ত হও এবং মাঁনব-জীবনের সাথ $1 সম্পাদন করিয়া হিন্দুকুলের 
মুখোজল কর। জন্মিলেই মরণ, ইহ! রব সভা, একবার কেবল মরিতে 
হয়, তবে মরণে এত ভয় কিমের? নাঁধনায় এত আলন্ত' কিসের ? 
নিবৃত্তিমার্গের লোকেরা কেবল একবার মরে, মরিয়া আবার অমর 
হয়, কিন্তু গ্রবৃত্তিমার্গের পণুগণ নিত্যই মৃত্ান্ত্রণা ভোগ করিয়! থাকে, 
জনুজন্মাত্তরেও ইহার! মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় 
না। তাই বলিতেছি, ভাই জাগো! জাগে! 

&ঁ পবিত্র পদ্চিহ্কের মহাপুরুষের অন্ত এই যে, সাধু যাহার 
ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায় এবং যে ব্যক্তি পুরুষকারকে পরিহার না 
করে, পদচিহ্বের মহাপুরুষ মদতই তাহার সহায়ক স্বরূপে কার্ধ্য 
করিতে স্বীকৃত থাকেন, অতএব কেবল পদচিহ্বের দ্বিকে তাকাইয়া 
থাকিলে চলিবে না, উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরিশ্রম-পরায়ণতা, সাহস, 
অধ্যবগায়, চরিত্রবল, পুরুষকার প্রভৃতিকে অতি প্রয্নোজনীয় পদার্থ 
ভাবে অবলগ্বন করিতে হইবে। কেবল কাতর ম্বরে অলদের ন্যায় 
ভগবানের দিকে তাকাইয়া- 

“যি মে ন দয়িষ্যসে | 
তদ দয়নীয় স্তব নাথ! হুলভঃ॥* 

এ কথা বলিলে কার্য্যসিদ্ধির আদৌ সস্ভাবনা নাই। তোমর ষে 
ইউরোপীয় সভ্যতা! ও ইউরোপীয় শিক্ষায় সুদক্ষ হইয়াছ, সেই ইউ- 
ঝোপীয় শিক্ষা ও সত্যতার নীতি এই যে 1169160 1761050195৫ 
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রি 
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110 [1610 (1510501$65,৮ অতএব পুরুষকারকে পরিত্যাগ করা 
ধার্মিক মানবের অত্যন্ত অকর্তব্য। ঘাঁহার। "আর্ধা বলিয়! গরিচয় 
দেন, ভগ্রবানে যাঁহাদের ভরম! আছে, মোক্ষলাভ যাহাদের মানব- 
ভবনের মুখ্য উদ্দষঠ, তাঁহার! কেমন করিয়া গুরষকারকে পরিত্যাগ 
করিতে পারেন? শ্রীভাগবৎকার ব্রদ্ধধি মহোদয় "আর্য" শষের অর্থ. 
থলে লিথিতেছ্দি-.. | 
“হোবত শ্বপ চতো রান 
য জিহ্বাগ্রে বর্তৃতে নাম তৃত্যমৃ 
তেপুন্ত গন্তে জব: মন রার্ধ্য। 
দ্ধ চুর্ণাম গৃহৃতি যে তে ॥” 
দেখিরে, আর্য নাম কত মহান! কত পবিত্র! ধাঁহাদের 
গবিত্র শরীরে আর্ধশোণিত প্রবাহিত, তাহার! কেমনে পুরুষকারকে 
পরিহার করিতে পারেন? মোক্ষপাধন প্রত্যেক প্রকৃত আর্যের 
চরম উদ্দেন্ঠ ও লক্ষ) নিবৃত্তিমার্স প্রত্যেক আর্য গথিকের পক্ষে 
পবিত্র গথ ও পবিত্র আশ্রয়; এবং শ্বধর্ম, দ্বদেশ, শ্বজাতি, শ্বধর্শের 
শান্ত, গো, ব্রাহ্মণ গ্রতৃতিকে রক্ষ! ও পালন কর! প্রত্যেক আর্ষের 
মোক্ষলাভের অন্ততম উপায়। ইহা! যাহার ব্রত নহে, দে ব্যক্তি 
“আর্য” নহে) হিন্দু বলিয়! পরিচয় দির তাহার আদৌ অধিকার 
মাই; এই ব্যক্তি হিনুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও গশ্তত্বে পরিণত। 
বিজলীর চমকে যাহার প্রাণ চমকিয় উঠে, পুর্পের আঘাতে যাহার 
দেহে ঘন্ত্রণ! উপস্থিত হয়, দেশ ও দ্বধর্দের জন্ট প্রাণ পরিত্যাগে যে 
নরাধম কাতর হয়) মোঁক্ষ-মাধনার জন্য পরি শ্রম করিতে থে অগটু, 
দে ব্যক্তি আর্যহিন্দু নহে, তাহার ছায়া ম্পর্শ করিলেও প্পতিত* 
হইতে হয়। প্রাণের মমত। হিন্দুর মনে থাকিতেই পারে না, প্বজাতি' 
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প্রেমিক হিপ চিরদিনই অরণে মমতা শৃ্ত-এই জন্ত “হিদদু” নাঁম 
আমাদের অশধারের আলোক, নিরাশায় আশ!, বিষাদে সস্তোষ এবং 
দুর্বলতায় মহাবল। 
হিন্দু চিরকালই মহাশক্তির মহোঁপাঁদক। হিন্দু চিরকালই পুরুষ- 
কাঁরকে অবলদ্বন করিয়। আসিয়াছে। রণেই মরুক আর বনেই মরুক, 
মনেই মরুক আর কোণেই মরুক, হিন্দু মরিতে ডরে না, কারণ হিনদ- 
জাতি মহাশক্তির হাহাপাপক। 
পসর্বমঙ্গলা মঙ্ললো 
শিবে দর্বার্থ সাধিকে। 
শরণ্যে এমকে গৌরী 
নারায়ণী নমস্ততে ॥” 
মহাশক্তিরূপিণী মহামায়া--মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনী মহাঁশক্কি-- 
যাহার আরাধনার দেবী, তাহার আবার ভয়কি? তাহার আবার 
চিন্তা কি? 
পতুব্ব্ ্বরূপিণী ত্বং হি 
শি মহামায়ে। 
বরদে ব্রদে মাত; দানবাক্রাস্ত 
সন্তানে॥॥ 
অতএব আইস আমর! এই নববর্ষের শুভ প্রথমে বাঁজালী হিন্দুবর্গ 
মিলিত হইয়া, দ্বেষবিতেষ পরিহার পুরসরঃ, স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতির 
উন্নতিকল্ে আক্মোৎমর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, সহত্র ক, লক্ষ ক, 
কোটি কঠ মিলাইয়] বজতগন্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া বজি-- 
বন্দে মাতরং 
, বঙ্গে গদচিং 


ত  রেজীী। | 


& খোঁভাময় স্থদীল আকাশেনু দিকে অবলোকন কর? ওঁ পবিত্র 
গদচিক্কের মহাপুরুষ পুবৃষ্টি করিয়া! তোমার শ্রী ও নিদ্ধিমাতের সফ- 
বাত] জ্ঞাপন করিতেছেন। তুমি সকামী হও আর নিষ্কামী হও, এই মহা- 
মন্ত্রের জপ করিতে করিতে--এই মহামন্ত্রের মাধনা করিতে করিতে”. 
যর মৃত্ামুখে পতিত হও, তাহ! হইলে স্বর্ণের সুবর্ণ নিংহামন তোমার 
জন্য প্রমারিত থাকিবে, তুমি মেই করিদিবলোকে অক্ষয় অব্যয় অক্গরা- 
নন্দ ভোগ করিয়! মাধু্া মোক্ষ লাত করিবে। যে সকল মহামা'ন" 
 বেরা-_মহাপুরুষেরা--নিজের শরীরের শোণিত দিয়া মাতার দেব! 
ও তর্পণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার! হ্বর্গলোক হইতে তোমা- 
দিগকে শিথাইতেছেন-__ 

বনে মাতরং 
বনে গরচিহ্নং | 


শীধর্্মনন্দ মহাঁভাঁরতী। 


(লকেট 


রেতী মায়ী। 


“অহো | কন্ত ন মানসং বদ মহা বয়ান ধৌ মজ্জতি।”*--তারবী। 
অনেক দিন পূর্বে, রাজপুতনা প্রদেশ রণ করিতে করিতে, 
যশলমীর নামক হিন্দুরাঁজো উপনীত হুইয়াছিলাম। যে স্ময়ের কথ! 
বলিতেছি, দে মময়ে বশলমমীরাতিগুধে রেলওয়ে লাইন ছিলানা। এখনও 
নাই, ভ্ুতরাং যোধপুর হইতে বিকানীরের প্রান্ত্ভাগ দিয়! বিবিধ সবি" 
শাল গ্রান্তর, অনেকগুলি ছোট বড় পর্বত এবং গাদপ ও ব্রততী 
পরিশূন্ট নিরবচ্ছিন্ন মরতূমি অত্র পূর্বক যশলমীরে উপস্থিত হইতে 


৯৬৮ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী | « ৃ পু 


. হইয়াছিল। তদ্দেশীয় কোনও বন্ধুর বাটাতে অবস্থানকালে নানা 
কারণে আমি এমন অনুস্থ হইয়া উঠিলাম বে, যখলমীরাধিপতি মহা- 
রাজ বাহাদুরের চিকিৎমালয়ে গিয়া আমাকে চিকিৎদিত হইতে 
হইয়াছিল। পঞ্জাব প্রদেশের একটি স্থৃশিক্ষিত যুবক-ডাক্তার হাদ- 
গাতালের অধ্যঞ্গ ছিলেন, তাহার মহিত অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় 
হইবার পরে তিনি আমাকে হামপাতালে রাখিবার সুন্দর ব্যবস্থ 
করিয়া দিলেন। চিকিণসালয়ের মধ্যভাগে একটি অনতিবৃহৎ “হল” 
(7511) এবং তাহারই চতুঃপার্খে রোগীদিগের অবস্থানের কামর! 
দেখিলাম। হলে কয়েক খানি চেয়ার, তিনটী পুরাতন মোড়া, 
ছইখানি কড় বেঞ্চ এবং দুই খানি টেবিল ছিল, ইহাই ডাক্তারের 
অফিস। ইহার দক্ষিণ দিকের কামরায় আমার থাকিবার স্থান নির্দিই 
হইল। কামরায় প্রবেশ করিয়। দেখিলাম, সেই থানে চারিটি 
রোগীর জন্ত চারি থানি থাট ছিল) প্রথমটিতে একটি মাড়োয়ারী 
বৃদ্ধ, দ্বিতীয়টিতে একটা যুবক, তৃতীয়টিতে আমার বিছ্বানা এবং 
চতুর্থটি সে সময়ে কেহ ন! থাকায় খালি ছিল? ঢুই মিবস পরে 
বৃদ্ধ রোগিটি আরোগালাভ করিয়! স্বগৃহে চপিয়। গেল) সেই 
কামরায় আমি এবং এ যুবক রহিলাম। গঞ্চদ দিবনে গ্রেমসিংহ 
নামে এক ব্যক্তি উতৎকট নিওমোনিয়। £খ্বা কাস) রোগে 
আক্রান্ত হই! চিকিৎসিত হইবার জঙ্ে ডাক্তারের পরামর্শ মতে 
আমদের, কামরায় গ্রবেশ করিল, বৃদ্ধের থাটে তাহার বিছান! 
বিস্তৃত হইল। প্রেম দিংকে দেখিয়া সুদার মূর্তির যুবা বলিয়াই বোধ 
হইয়াছিল। মেই মিষ্টভাষী এবং ধর্থতীর যুবার সহিত আলাপ পরিচয় 
করিবার সময় আমি তাহার হিন্দুশান্ত্রে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া অতীব 
আনন্লাভ করিয়াছিলাম। ' সায়াহনের কিছু পূর্বে প্রেমধিং হাদ- 
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পাতালে আমিয়াছিল, কিন্তু রাত্রি দশম ঘটিক! অতীত ন! হইতে হইতে 
উৎকট যন্ত্র! ভোগ করিয়া ভবলীলা স্বরণ করিল। মৃত্যুর কিছু 
পূর্বে গ্রেমদিং আমার নিকটে শীতল জন প্রার্ঘনা করিয়াছিল, 
কিন্তু ডাক্তার আমাকে গোপনে বলয়! দিয়াছিলেন “প্রেম সিংহ পিপা- 
দিত হইয়া জনন চাহিলে আপনি তাহাকে গরম ছৃগ্ধ খাইতে দিবেন; 
যেন মে কোন মতেই শীতগ জল না থায়।” আমি প্রেম সিংকে দৃব 
দিয়াছিলাম, কিন্তু সে হুদ্ষের পেয়াল! চুড়িয়া! ফেলিয়! 'দিয়া পুনঃ পুনঃ 
জন প্রার্থনা করিয়াছিল; শীতল জল থাইলে তাহার রোগ এবং 
ন্ত্রণার বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে তাহাকে আমি ্ল দিতে পারি নাই। 
দে মরিয়া গেলে আমার মনে অতিশয় কর্টান্থতব হইল, ভাবিলাম 
আমি কি হতভাগ্য! পিপামিত মানবের গামান্ত শেষ অন্থুরোধটিও 
রক্ষা করিতে আমি দমর্থ হইলাম ন!। | 
প্রেম দিংহের গ্রাণত্যাগ হইলে, দ্বিতীয় খাটের যুবক অত্যান্ত ভীত 
হইয়া! অপর একটি কামরায় গুইতে গেল, আমি সেই ঘোর অন্ধকার- 
মদ্ী কুঠুরীতে রাত্রিকালে একাকী মৃতদেহের পার্শস্থ থাটে শুইয়া 
রহিলাম। আমার এবং ঘুত ব্যক্তির এতছ্ভয়ের থাটের মধ্যে কেবল 
তিন হাত ব্যবধান ছিল। সমুদয় হখমগাতালে একটি মাত্র লন জপতে 
ছিল ছুতরাং রোগীদের কামরার সহিত এ আলোকের কোনও সম্পর্ক 
ছিল না। আমি গুরুপদ তিস্তা করিতে করিতে নিদ্রাতিভূত হইয়া 
পড়িলাম। 'রাত্রি তৃতীয় ঘটকার দময় আমার নিত্রাভঙ্গ হইলে আমার 
বোধ হুইল যেন সেই কামর। মধ্যে ছুই ব্যক্তি মুছু মধুর স্বরে পরম্পর 
কথোপকথন করিতেছে। অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত :হইয়। মৃত দেহের 
দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলাম। দেই ঘোর অন্ধকারে যাহা কিছু দেখা 
গেল, তাহাতে আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। আমার থাটে দেশ- 
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লাইর বাক্স ছিল, ঝটিতি তাহা জাল্লিয়! ভাল করিয়! একবার মৃঠদেহের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম! শরীর পুনরায় কণ্টকিত হইল, মনে ভয় 
ও ভক্তির যুগপৎ সঞ্চার হইয়া উঠিল। দেখিলাম, সেই শবের পারে 
জটাজুট সম্বলিত, মলিনও ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত এবং বৃদ্ধবয়স্কা৷ একটি 
ন্্রীলোক দণ্ডায়মান! রহিয়াছেন। ত্র স্ত্রীলোককে দেখিতে কৃশাঙ্গী এবং 
তাহার দর্বশরীর তন্মমাথা।' আমি জিজ্ঞানা করিলাম "মা! আপনি 
কে?” দে কথার কেহই উত্তর দিল না। পুনরপি জিজ্ঞানা করিলাম, 
"ইহা পুরুষ রোগীর হানপাতাল, এখানে স্ত্রীলোকের প্রবেশের অধি- 
কার নাই, আপনি কেমন করিয়া--বিশেষতঃ এই রাত্রে কেমন করিয়! 
এখানে আদিলেন ?* এবারেও কোনও উত্তর পাইলাম না। নিমেষ 
মধো সেই বৃদ্ধা স্্রীলোক কামর! পরিত্যাগ করিয়! হলের দিকে চলিল, 
আমি তশুহর্তেই দৌড়িয়! গিয়া তাহার পদান্ুদরণ করিলাম, কিন্তু 
দেখিতে দেখিতে, চক্ষের পলকে, বৃদ্ধা অদৃশ্য হইয়। গেল। আমি 
হল হইতে লন লইয়! গ্রত্যেক কামরা এবং হাদপাতালের প্রতোক 
স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে 
দেখিতে পাই নাই। হাসপাতালের মোটে একটি দ্বার, সেই দ্বারে 
দিপাহী পাহার1 থাকিত; আমি দিপাহীর নিকটে উপান্থৃত হইয়। 
জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কাহাকেও এই সিড়ি গ্িগা উপরে উঠিতে 
অথবা উপর হইতে নীচে নামিতে দেঁথিয়াছ কি?” মিপাহা আশ্চর্ধ্য 
হইয়া বলিল, প্মহাশয়! আমি কাহাকেও উঠিতে ব! নামিতে দেখি 
নাই।” আমি পুনরায় উপরে আসিয়া, সেই কামরাতেই প্রবেশ করি- 
লাম। লঠনটি নিকটে রাখিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলাম ) কাহারও 
নিদ্রাভন্ন করিয়া একথ! প্রকাশ করি নাই। 
রজনী প্রভাত হইলে ডাকার এবং তীহার কর্মচারীরা আমি! 
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দৃত দ্হকে স্থানান্তরিত করিয়া দিবেন চাকরেরা আমাদের 
কামরাটিকে উত্ম্ধগে জলধারা গ্রধৌত করিয়া পরে গদ্ধকের 
ধুয়া (740146৩) দিল | রাকিতে যে যুবা বযস্ক রোগী ভয়ে 
অন্য কামরায় গুইতে গিয়াছিল, মে আবার আমার কামরায় 
আদিয়া তাহার পূর্বকার থাটে বিছান! বিস্ৃত্ত করিল। আমর! 
ছুই জনে সেই ঘরে রহিলাম। রজনীর ঘটনার কোনও কথা যুবাকে 
বলি নাই। র্লাত্রি ছুই ঘটিকাঁর সময় আমাদের ঘরে একট! বিকট 
চীৎকারধবনি গুনিয়। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমি তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া দেখিলাম, যুব রোগী তাহার বিছানায় নাই, অথচ তাহার 
থাটের নীচে হইতে অতি ক্ষীণ ভাবে উতকট যন্ত্রণা-ৃচক গে গে স্বর 
শুন! যাইতেছে । হলের লণ্ঠন আনিয়া দেখিলাম, যুব! রোগী থাট 
হইতে গড়িয়া গিয়] গড়াইতে গড়াইতে খাটের তলে গিয়া! পৌছিয়াছে। 
ঝটিতি তাঁহাকে উঠাইয়া! তাহার মুখে ও চোখে জল দিলাম এবং তাহার 
পরে জিসান্ঞা করিলাম “তোমার কি হইয়াছে?” সে আমার দিকে 
চাহিয়া রহিল কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। অনেক কষ্টে এবং 
অনেকক্ষণ পরে ঘর্দপ্ৰট-শ্বরে সে বলিল“মহাশয় ! আমি অতান্ত ভীত 
*হইয়াছি, আমার কথ। কহিবার শক্তি নাই |” আমি তাহাকে অভয় 
দিয়। বলিলাম, “আমি তোমার নিকটে রহিয়াছি, আর ভয় নাই। যে 
জন্য ভীত হইয়াছ তাহা খুলিয়| বল, গোপন করিও না। “যুবক 
বলিল,” বাছা দেখিয়াছি তাহ! মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়; 
এখনও দেহ কণ্টকিত হুইতেছে। আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্ন 
দেখিলাম, যে থাটে গত কল্য রাত্রে মাড়োয়ারী যুব প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিল, তাহারই পার্থে গ্রেমমিংহকে কোলে লইয়া! একজন বৃ! 
ঘ্রীলোক দেওয়ালের দিকে চাহি কি একট! অদ্ভুত পদার্থ দেখাই, 
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তেছে। প্রেম সিংহ হাপিতেছে ৮ আমি জিত্ঞানা করিলাম, “সেই 
স্রীলোককে দেখিলে কিন্নপ আকুতি বণিয়া! বোধ হয়? “তিনি 
কৃপানী, তাহার মাথায় জট, গ্রায়ে ভন্মু এবং কটিদেশে অতি ছিন্ন এবং 
অতি পুরাতন মলিন গৈরিক বলন। আমি জিজ্ঞাণ। করিয়াছিলাম, 
গ!তুমি কে? স্বপ্নে বোধ হুইল, যেন ভিনি বিকট মুখব্যাদান করিয়া 
আমাকে গ্রাম করিতে আদিবেন। তাহার 4১২৭ গহ্বর হইতে যেন 
মহাশ্বশানের গ্রজলিত হুতাঁশন নির্গত হইতেছিল। দ্বপ্নে ইহাই দেখিয়। 
আমি অত্যান্ত ভীত হইয়াছিলাম, তাহার পরে কি হইর়াছিল জানি না, 
কিন্তু আমার মাথায় বেদন! বোধ হইতেছে; বোধ হয়, খাট হইতে 
পড়িয়। গিয়৷ আঘাত প্রার্ধু হইয়াছি।” ঘুবাঁর মুখে এই অত্যাশ্চর্ম্য 
কথা শ্রবণ করিঘ়। আমি ঝটিতি কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া আনিলান। 
তিনি স্বাপিয়। বেদনার চিকিত্সা] করিলেন। কম্পাউগ্ডার চলিয়া গেলে, 
সেই কামর! মধ্যে যুবা এবং আমি উপবিষ্ট হইর| “ন্প করিতে করিতে 
ধাত্রির অবশিষ্ট মময় কাটাইয়। দিলাম। প্রভাতে ডাক্তার আসিম। 
উপস্থিত হইলে যুব! রোগী নিজের ইচ্ছা্দারে রেজেইু হইতে নাম 
কাটাইয়! শ্বগৃহে চলিয়া গেল। রাত্রির ঘটনা সে কাহাকেও বলে নাই, 
আমিও কাহার নিকটে প্রকাশ করি নাই। বুবা চলি: গেলে আঞ্চি 
একাকী বসিয়! ভাবিতে লাগিলাম, যুবা যাহা স্বপ্নে খিয়াছে, আমি 
তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। যুবা ঝ অপর কেহ আমার গ্রতাক্ষ 
দর্শনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই, অথচ যুবার স্বর এবং 
আমার প্রতাক্ষ দর্শন একই বস্তু হইয়া ঈাড়াইল। আমি বিশ্বপ্রসাগরে 
নিমগ্ন হইলাম এবং সেই দিন সায়াহ্ছে হানপাহাল পরিত্যাগ করিয়। 
বন্ধুর বাটীতে চলিয়া! গেলাম। বছুিগের মধ্যে কেহই একথ| জানিতে 
পারিল না। এক সপ্তাহের পরে 'যশলমীর হইতে আমি স্থানান্তরে 
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গেলাম। ক্রমে একথ! এক প্রকার ভূলিয়াই গিয়া্িলাম, কাহারও 
নিকটে আলোচন| করি নাই। * 

ইহার অনেক দিন পরে বেহারের অন্তর্গত বেটি! নামক স্থানে 
কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্ধ্যবশতঃ আমাকে যাইতে হইয়াছিল। 
আমি মোকামা ঘাটে জাহাজযোগে গঙ্গাপার হইয়! অপর পারঞিত 
সমেরিয়া (5012191)) নামক রেলওয়ে স্টেশনে উপনীত হুইলীয়। 
তখন অপরাহ্ন, গাড়ীরও বিশেষ হুবিধ। ছিল না) বিশেষতঃ শরীর র্াস্ত 
হুইয়াছিল, স্থৃতরাং একদিন বিশ্রামলা করিবার সঙ্কর করিলাম। 
কু সামেরিয়া ট্রেনের চারিপার্থে ময়দান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 
শন মাষ্টার বলিলেন, “এখান হইতে অর্ধ ঘণ্টা চলিয়া! গেলে আপনি 
লামেরিয়া গ্রাম দেখিতে পাইবেন, তথায় আপনি শ্বচ্ছনে অবস্থান 
করিতে পারেন। বিশেষতঃ আজি কালি সামেরিয়ার গঙ্গাতটে এক 
মহামেল| হইতেছে, তাহাতে নান! স্থান হইতে নানা শ্রেণীর লোক 
আমিয়! একত্রিত হইয়াছে, এ মেল! দেখিবার যোগ্য” ঠেশন মাষ্টা- 
রের কথা শ্রবণ করিয়া! আমি সামেরিয়ার মেলায় গিয়া পৌছিল!ম। 
একটা দোকানে বধিয়া কিছু আহার করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম, 
মুঙ্গের লইতে একজন যবড়েপুটী কলেকটর এ মেলার শান্তিরক্ষক 
এবং তত্বাবধায়করপে নিষুক্ত হই”! আদিয়াছেন। তিনি এ সময়ে 
ফাছারী করিতেছিলেন। লোকমুখে তাহার পরিচয় গাইয়! বুঝিলাম, 
তিনি আমার একজন পুরাতন বদ্ধু। আমি দোকান হইতে চলিয়া 
গিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করির! তাহারই তাবুতে রহিলাম। রজনী 
প্রভাত হইলে দবড়েপুটী দরকারী কার্ধ্য করিতে চলিয়া গেলেন; মুখ 
ছাত্ ধুইয়| আমি মেল! দেখিতে গেলাম। নানা স্থানে ও নানা দিকে 
ঘুরিতে ঘুরিতে। একটা গ্রকাও অথচ পুরাতন বৃক্ষের তলে, একজন 
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বিপুলবগু মুনলমান দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকারের ব্য নিলাম করি-, 
তেছে, তাহা দেখিলাম। বছদংখ্যক লোক. সেখানে দীড়াইগ়া ছিল। 
হঠাৎ আর একদিকে চাহিয়া দেখিলাম, দেই বৃক্ষের তলে কেবল 
একটি মনুষ্য মূর্তি বার চর্ঘ বিস্তার করিয়া বদিয়! আছে। দুরে ছিলাম 
বলিয়! লোকটিকে ভাল করিয়া! দেখিতে পাই নাই। নিকটে গিয়! যাহ 
দেখিলাম, তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত হইল, আমি কাঁপিতে লাগিলাম, 
দাড়াইয়া থাকিতে পাঁরিলাম না। আবার দেখিলাম, আরও ভীতির সঞ্চার 
হইল। দেহস্থ ধমনীতে খরতর বেগে শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। 
ভাবিলাম, ইহ! করনা কি ্রত্যঙ্ষ দর্শন? ভাবিলাম, ইহা! কি ইন্ জাল? 

দেখিলাম, কয়েক বতমর পূর্বে যশলমীরের মহারাজার হান 
পাতালে এক যুবক রোগী ধাহাকে স্বপ্নে এবং আমি ধাহাকে গ্রতাক্ষ 
দর্শন করিয়াছিলাম, দেই বৃদ্ধ। বরক্ষচারিণী এই বৃক্ষতলে ব্যাচ বিস্তার 
করিয়! বিয়া আছেন। তাহাকে অনেক দিন পূর্বে দেখিয়াছিলাম 
বটে, কিন্তু তাহার আকৃতি গ্রভৃতি ভুলি নাই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত 
দেখিয়া দেখিয়া স্থির করিলাম, ইহণার আকৃতি, জটাজুট, বস্তি, বয়ন 
প্রভৃতির মহিত যশলমীর হাদগাতালের বক্ষচারিণীর কিছুই ভিন্নতা 
নাই। আমি খুব নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আগার দিকে চক্ষু 
তুলিয়া দেখিলেন এবং দেখিবা মাধ ব্যা্র চরঘ্ধানি চ'তে লইয়া সেই 
ব্ষিম জনতার মধ্যে তীব্র বেগে প্রবেশ করিয়া! অস্ত! হইলেন। 
আমিও দৌড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে গারি নাই। 
আমি তন্ন তন্ন করিয়! মেলার প্রায় সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম, 
কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। মত্বরে তাদুতে ফিরিয়। 
আনিয়া সবডেপুটাকে বলিলাম, “আপনাকে আমার নিজের একটা 


বিশেষ প্রয়োজনীয় কাধ সষ্গাদন জন্য অঙ্কুয়োধ করিতেছি, আপনি । 


চা 
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এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন কি?" তিনি ইহাতে সম্মত 
হওয়ায় আমি বলিলাম, "এই মেলায়,ছিন্ন ও মূলিন গৈরিকবন্ত্র পরি- 
হিতা, জটাজুট সমন্বিতা, বৃদ্ধাবযস্ক! এবং কৃশাহ্গী কোনও ব্রহ্থচারিণী 
আছেন কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।” কথা শুনিয়! 
কোতুছলাক্রান্ত হইয়া! সবড়েগুটা ইহার কারণ লিজ্ঞাসা করিলেন, 
আমি কহিলাম "কারণ বলিতে গেলে অনেক মময়ের গ্রয়োক্ষন, তাহ! 
হইলে অনুসন্ধানের বিলম্ব হইয়া যাইবে।” ধাহা হউক, তৎক্ষণা 
চৌকিদার, কনেষ্টবল এবং আরও অনেক লোকের ছারা তীব অনুগঞ্ধান . 
আরন্ত হইল, কিন্ত কোথাও তাহার দর্শনলাভ হইল না। রেলওয়ে 
্টেশনে, নিকটবর্তী গ্রাম মমূহে এবং নান! পথে তাহার অনুন্ধান 
কর! হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যেমন ঘদৃষ্ঠ1 হইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি 
অনৃগ্তাই রহিলেন। আর বৃথা অনুধন্ধানের প্রয়োজন নাই দেখিয়া 
অনুমন্ধান বন্ধ করা হইল। আমি সে কথার আর পুনঃ প্রসঙ্গ করিলাম 
না। সবডেপুটা পুনঃ পুনঃ ইহার কারণ প্রিজ্ঞাপা করায় আমি 
তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলাম যে, প্নন্নযামী এবং ব্রহ্ধ- 
চারিণীদিগের অলৌকিক লীলা সমূহের মধ্যে এমন অনেক গুরুতর 
রহন্তময়ী কথ! থাকে, যাহ! সকণ সময়ে গৃহী লোকরদিগের সন্ুখে গ্রকট 
করা দূণীয হইয়। উঠে।” মবডেগুটা আল কোনও গ্রশ্ন করিলেন ন1। 
তিনি বিশিষ্ট ভদ্র লোক ছিলেন বটে, কিন্তু আধ্যাত্বিক জগতের 
ইতিহাম নত্বন্ধে তাহার জান অতীব নব্ীর্ঘ ছিল, বিশেষতঃ তিনি 
শয়াত্মিক পুরুষ ছিবেন, এজন্য এরূপ লোকের নিকট এতাদৃশী 
রহদ্যময়ী কথ! গ্রকাশ কর! অযৌক্তিক। যাহ! হউক, আমি দামেরিয়! 
হইতে বেটি গিয়াছিলাম, বেটিগায় কিছুদিন থাকিবার পরে অন্যত্র 
যাইবার প্রয়োদন হইয়াছিগ। | 
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কয়েক মাঁগ পরে আমি মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া মাদ্রাজের পার্শ- 
বর্তী আদিয়ার (4১041) নামক প্রনিদ্ধ উপনগরে প্রখ্যাত নায়ী মাদাম 
ব্লাভাটস্কি মহোদায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাঁম। তাহাকে সমুদয় 
কথ খুলিয়! বলায়, তিনি বলিলেন “্যশলমীর হাসপাতালে যে যুবক 
রোগীর নিওমনিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার সহিত এই ব্রধ- 
চারিণীর কিরূপ দন্বদ্ধ ছিল, তাহ! জানিতে পাঁরিলে বড় ভাল হয়।” 
আমি যশলমীরের বছুদিগকে পত্র.লিখিলাঁম ; এত দিন যে ঘটন! অপ্র- 
' কাশিত রাখিয়াছিলাম, গত্রে তাহা পরিফাররূপে ব্যক্ত করিয়। তীহা. 
দিগকে জানাইলাম। কিছু দিবদ পরে বন্ধুবৃদ হিন্দি ভাষায় আমাকে 
যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, নিয়ে তাহার অনুবাদ দিলাঁম। 


যশলষীরের পত্র | 


"আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়! নিরতিশয় বিন্মিত হইলাম। আমর 
বন্তানী'ও মায়াবদ্ধ সংসারী জীব, তাহাতেই এতাদুশ বিস্মিত হই- 
য়াছি, নতুবা ইহাতে আশ্চর্যের কথা কি আছে? প্রতি দিবসে, 
অধিক কি প্রতি ঘণ্টায় আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষ ও মহিয়ী গুর্বা, 
বৃদ কর্তৃক যে সকল অলৌকিক লীলা সম্পাদিত হইতেছে, কয়জন 
মানুষ তাহ! দেখে, জানে ও বুঝে? যাহ! হউক, এ বিষয়ে যথাসাধ্য 
অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। মৃত মাড়োয়ারী যুবক (প্রেমসিং) এ 
রহ্ষচারিণীর দীক্ষিত শিষ্য ছিল। গত চারি বৎসর হইতে এ বঙ্গ- 
চাঁরিণী এ দেশে বাদ করিতেছেন, তিনি অধিকাংশ সময় বালুকার 
উপর বিয়া ও শুইয়া থাকেন, এই জন্য এখানকার লোঁক তীহাকে 
রেতী মাঁয়ী বলিয়া ডাকে। আমাদের দেশে 'রেৎ অর্থে বালুকা 
বুঝায়। ও যুবকের রোগোৎপাদনের গ্রায় পঞ্চমামকান পুর্বে 
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্হ্ষচারিণী মহাশয় স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। আঁশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
প্রেমদিংছের মৃত্যুর অব্যবছিত পরেই তিনি ধশলমীর সহরে আপিয়। 
উপস্থিত হয়েন এবং হাসপাতালে গিয়। প্রেমকে দেখিবার আকাজ। 
প্রকাশ করেন। তিনি ছারপাতালে গিয়াছিলেন কিন! জানি না, 
যদি গিয়া! থাকেন, তাহা হইলে কেমনে বা কোন্‌ নময়ে গিয়াছিলেন,' 
জানি না। তাহার অনেক অলৌকিক ক্রিয়া আমরা স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়াছি। মৃত বাকি আমাদের শ্বজাতি ছিল এবং আমাদের বাটার 
অনতিদুরেই বাদ করিত। দে অতি ভাল লোক ছিল এবং মাতাীর 
খুব গ্রিন শিষ্য ছিল। আমরা গ্রেমদিংহকে খুব চিনিতাম ও জানি' 
তাম। নুদন্ধানের কিছু ক্রি হয় নাই জানিবেন।” 

এই পত্র গ্রাপ্ত হইয়া! মাননীয়া মাদাম ব্রাভাট-স্কিকে তাহ! দেখা- 
ইয়াছিলাম। হিন্দী পত্র 012100] এবং তাহার ইংরাজি অনুবাদ তিনি 
আমার নিকট হইতে লইয়া তাহার কাগজাগির মধো রাখিয়| 
দিয়াছিলেন। | | 
ছুই দিবম পরে মাদাম ব্রাভাট্ষ্কি আমাকে আবার ডাকাইয়! যাহা 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা! এস্থলে উত্লেখ কর! আবশ্যক বলিয়া বিবেচন। 
করি। তিনি নিশীথকালে অতি গোপনে আমাকে বলিয়াছিলেন, 
“প্রিয় শিষ্যদিগের দেহান্তর হইলে তক্তবদল গুরুরা আবন্তক মত, 
তাহাদিগ্রকে দেখিতে আইপেন। এরূপ ঘটনা বিচিত্র নহে। আমি 
স্বয়ং এরূপ ঘটন! অনেক দেখিয়াছি। সশ্্রতি এক স্থানে গিয়াছিল1ম, 
তথায় একটি অর্দববন্ধ কামরার মধো গৃহস্বামী একাকী বমিয়। কথোপ- 
কখন করিতেছে শুনিতে পাইয়াছিলাম, অথচ গৃছে অপর কেহ ছিল 
ন|। ছুই জনের ভিন্ন ভিন্ন শ্বর, এক জন প্রশ্নকর্তা! এবং অন্ত জন 


উত্তরদাতা। গ্রায় ঘর্দ ঘণ্টা কাল এইকগ কথোপকথন চলিয়াছিল। 


১৭৮ ধর্মানদ-এবস্কাবলী। 


বগা! বাহুল্য, গৃহস্বামীর গুরু আসিয়! দর্শন দিয়াছিলেন, তাহার গুরু সে 
দরিনে প্রায় মাত শত ক্রোশ দুরে ছেলেন। বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর 
তীব বেগে মহাপুরুষেরা গমনাগমন করিতে পারেন । আমি গৃহের 
ছারে আঘাত করিবা মাত্র ঘরের ভিতর হইতে প্রবল বাযুবেগে কিছু 
উড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি কামরার ভিতরে 
গিয়া দেখি, সেই ভদ্িলোকটি তিন্ন আর কেহ ছিল না, একটি ক্ষীণ- 
জেযোতির আলোক জলিতেছিল, এবং গৃছের সমস্ত অংশ অতি মনোহর 
নুগন্ধিতে পরিপূর্ণ হই গিয়াছিল।” ইত্যাদি। 

ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি মধ্যতারতের অন্তর্গত উজ্জীয়িনী 
নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায়,কাল-তৈরব নামক প্রসিদ্ধ 
হিন্দু মন্দিরে এ রেতীমায়ীকে আর একব.) দেখিয়াছিলাম। সে 
বারে তাহাকে দেখিয়। ভয় হয় নাই, অত্যন্ত আনন্দের উৎপাদন হইয়া- 
ছিল। সভক্তি তাহার চরণম্পর্শ করায় তিনি সন্েছে আমাকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যশলমীর হাঁদপাতালের ভীত যুবক যাহাকে 
ল্বপ্পে এবং আমি যাহাকে হাসপাতালে ও সামেরিয়ায় প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়াছিলাম, তিনি ষে সেই ব্রহ্মচারিণী, তাহা তিনি মুক্ত কে স্বীকার 
করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাঃ “ম!! গ্রেমমিংহ 
মৃত্যুকালে অত্যন্ত পিপাদিত হুইয়া আমার নিক: জল প্রার্থন! করিয়া- 
ছিল, ডাক্তারের নিষেধ বাক্যে আমি জল দিতে পারি নাই, সে জন্য 
আমার এখনও মনোকষ্ট রহিয়াছে ।* মৃদু হাস্ত করিয়া, তিনি উত্তর 


দিলেন “সে জন্য প্রেম দুঃখিত হয় নাই, তুমি ইচ্ছ! করিলে তাহার 


মুখে এ কথা শুনিতে পার। আমি তাহাকে দেখাইয়। দিতে পারি ।” 
এই থানেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম। উক্জগ্নিনীতে যাহা কিছু 
গুনিয়াছিলাম বা দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণন| করিব না) নান! কারণে 


০ 


অনৃষ-খগ্ুন। ১৭৯ 
নকল কথা বাক্ত করা অযৌক্তিক সংশয়াত্বিক1 বুদ্ধি মন্পরন ব্যজি- 
দিগের নিকট মকলই নংশয়াস্মক ভিন্ন আর কিছুই বোঁধ হুয় না, 
'শয়াতবকের ইহকাল ও পরকাল এই উভয় কালই নষ্ট হয়। যাহা 
হউক, মংশরীদিগ্রের জনা এই ঘটনা বিবৃত করি নাই) সৌভাগাবান্‌ 
ন্ষতত্ববিদ্গণ ইহা পাঠ করেন, ইহা্ট আকাজ্ক|। মহাপুরুষ ও মহিযী 
গুব্বাদিগের যাহারা অনুগ্রহভাজন হইতে পারেন, তাহারাই প্রগতে 
ধন্য এবং তাহাদের মানবজনম দার্থক। 

ও শাস্তি; শাস্তি; শান্তি: 


রন 


অনৃ-খণন। 
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ভাগ্য বা প্রাক্তন অথবা! আৃষ্ট নামে কোনও' পদার্থ আছে কিনা, 
এই গুরুতর*অথচ মহাপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের মিমাংলা! করিবার জনা এই 
প্রবন্ধের অবতারণ| করা হয় নাই। কেবল এই বথ। বগিলেই যথেষ্ট 
হইবে ঘে "হিদুশা্র জ্মান্তরবাদ আছে এবং এই জন্মান্্রে ও অদৃষ্ট 
হুর অচল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে তাহারা শোক দুঃখ ভুলিয়া 
য়, বিপদে পড়িয়াও হতাশার হয় না| এমন কি, এই বলে বলীয়ান 


১৮০ ধর্্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী। 


হইয়। তাহারা মৃহ্যাকেও গ্রাহ করে ন1।” এই বস্তাপ ও আগদময় 
মারের গতি এতই কুটিলা যে, আনৃ্টবাদে ধাহাদের আদৌ আস্ছ! 
নাই, তাহারাও সময়ে সময়ে অদৃষ্টের অস্থিতবে বিশ্বাস করিতে বাধ্য 
* হইয়া গড়েন। দেক্ষপিয়র, মিষ্টন প্রভৃতি বড় বড় খৃষ্টার কবির! আনে 
বিশ্বাম করিতেন এবং মুসলমান ও বৌদ্ধগণ আপনাদিগকে ভাগ্যের 
দানান্নদাম বলিয়া এখনও প্রগাদনরূপে বিশ্বা করিয়া থাকেন। রাবণ- 
রাজার "জানামি ধর্শং ন চ মে প্রবৃন্থিঃ” প্রভৃতি শ্লোকে অনুষ্টে তাহার 
বিশ্বাম থাক! সধ্বন্ধে সুন্দর প্রমাণ গ্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়ার্ডশ য়োয়ার্থ 


বলিগ়াছিলেন-_ | 
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কবির এই কবিতায় জন্মান্তরের ছায়া আছে। জন্মান্তর হত্তের কথ 
প্রাচীন ননিছদীদিগের ধর্মশান্ত্র এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলে প্রাপ্ত হওয়া 
ষায়। জন্মান্তর মানিলেই অনৃষ্ট মানিতে হইবে এবং তুষ্ট মানিলেই 
জন্মান্তরে আপনা হইতেই বিশ্বাদ জন্মিয়া যা অদুষ্টবাদ এবং 
জন্মাস্তরবাদ এই দুইটি্বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতে মনুধাজাতির 
বিশ্বান .জন্মিয়াছে। এই বিশ্বার ভ্মাত্বক অথবা মপপূর্ণ 'পতামূলক, 
বর্ধমান প্রস্তাবে তাহার মীমাংম! করিবার অবদর নাই | আনৃষ্টবাদের 
বিরুদ্ধে যতই তর্ক উপস্থিত হউক, নঅদৃষ্টবাদের পরিপোষক যুক্তি সযূ- 
হকে বিচার দ্বারা যতই খণ্ড বিখণ্ড করা যাক, মায়াবী সংসারী 
আানবের মনে অনৃষ্টের অস্তিত্ব নয্দ্ধে মান্থা আপনা হইতেই আপিন্বা 


অনখখন। , 


উপস্থিত হা। দুঃখে, শোঁকে সন্তাপে, পীড়া, দারিউ্রতা য়, বনবিয়হে, 
ইতাশায মধুষা যখন কর্তিতক$ ধরাছিতের গ্তা় এই মায়াময় সংগারে 
অরজর হইয়া পড়ে, যখন তাহার মিজের চে, দিখ্ের উদায, নি 
নত ও পরিশ্রম কোনও গ্রকারেই ফলনারক হইতেছে না দেখে, তখন 
মনুষা সহগজেই মনে করে, "আমার ইচ্ছায়, আমার চেষ্টা কিছুই হর ূ 
ন! এবং কিছুই হইতে পারে দা) আমি অবন্ঠ গামার আনৃষ্টের দাস) 
আমার অনৃষ্ট আমাকে যেমন চাল্লাইবে, আমি 'মইন্ধপে পরিচালিত 
হইব।” এই জন্ত ওশমানগ্রণী চিরকাল অ্ৃষ্টে অধিশ্বাদ করিস, 
উীবনের শেষভাগে জনৈক আম্মীয়কে বলিয়াছিলেন "আরফ তা রবিব 
বফশ কিল. অজাঁয়ামে।* ওশমানগণী একজন মহাপগ্ডিত ছিলেন; 
তর্ক শাস্ত্রে এবং গ্রাচীন মৈলরিক দর্শনে তাহার গ্রতৃত অধিকার ছিল। 
ৃঙধাবস্থায় তিমি ঘোরতর অনৃ্বাদী হইয়া পড়িগাছিলেন এবং অদৃষ্ঠ 
বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য মধ মধ্যে উপদেশও প্রদান করিতেন। 
শ্বতরাং দেখ যাইতেছে, আনৃষ্টে বিশ্বাস করা মানুষের একট! দ্বাতাবিকী 
ইচ্জা। এই জনয অনৃষ্ট-গ্রতিবাদীর সংখা অপেক্ষা অদৃষ্টবাদীর 
সংখ্যা লক্ষগুণ অধিক বলিলেও অতুযক্তি হয় না। দমগ্র হিনুজাতি 
এবং সমগ্র জৈন ও বৌদ্ধ জাতি আৃষ্টের ঘোরতর পক্ষপাতী) পার্শা, 
আম্মেণী এবং সারাকীণ জাতিত্রয় মনৃষ্টবাদে প্রগাঢ় বিশ্বা রাখেন; 
সমগ্র মুপলমান জাতি প্তগদীর” ভিন্ন কথাটি কহেন না) গনিহ্দীরা 
মুখে াস্থাই বলুক, "কপাল" নামক এক অৃশ্মান শজির অধীনে যে 
সকলেই অবস্থিত, ইহাই তাহাদের হৃদয়ের বিশ্বাস এবং তাহাই তাহা- 
দের জাতীয় সংস্কার। বাইবেলের নিউটেশটাথেন্ট অংশের বহুল 
পুস্তকে ভাগাবাদের কথ! আছে। মহামতি পল (5: 7801) অদৃষঠবার্দী 
ছিলেন বণিয়! আমার বিশ্বা। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্টরলিয়! 


১৮২ ধ্ঘ্দানন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


গ্রভৃতি দেশের খুটান অধিবাসীদিগের.মন্ুখে জ্যোতিষের কথ! তূলি- 
লেই, তাহার! ভাগা পরীক্ষা করাইবুর জন্ত দমকল কর্ম ছাড়িয়া দিয় 
(প্ল্যোতিষিকের নিকটে উপস্থিত হয়। অদৃষ্টে বিশ্বা না থাকিলে, 
পাগলের মত দৌড়িয়! যায় কেন? “ভবিষাতে কি হইবে এ কথ! 
জানিবার জন্য মানবের মন স্বভাবতঃ উৎস্থক হয় এবং ষে বাক্তি সেই 
ওৎসুক্য মিটাইয়! দিয়! একট! মীমাংনা করিয়া! দিতে পারে, দে ব্যক্তি 
গ্রতোক মনুযোর ভক্তি ও দম্মানের যোগা এবং সেই জন্য এইরূপ 
বাতি দম ক্রমে "মহাপুরুষ", “ভবিষাদবাক্তা” *ত্রিকালল্ত” প্রভৃতি 
সম্মানিত উপাধিতে অভিহিত হইয়া থাকেন। তা হষ্টুলেই দেখা যাইং 
তেছে, অনৃষ্টবাদীর সংখ্য। পৃধিবীতে শতকর! ৯৫ জন বলিলেও অতুযুক্ষি 
হয় ন!। আনৃষ্টবাদ, সত্য কি মিথ্যা, তাহার মীমাংন! করিবার এখন 
অবকাশ নাই) যাহারা অনৃষ্টে অবিশ্বাস করেন, অথবা প্ভাগা+, 
বলিয়! কোনও পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অন্বীকৃত কিন্বা নন্দিহান, 
তাহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই) যাহারা অনৃষ্টে আস্থ 
রাখেন, তাহাদের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা কর! হইয়াছে। এই 
প্রবন্ধের নাম “অৃষ্টথণ্ডন” ) একটি গুকতর অথচ মহা প্রয়োজনীয় 
প্রশ্নের ইহাতে মীমাংস! কর! হইয়াছে) একটি অতি প্রাচীন এবং 
দুর্ডেদ্য সমস্যার ইহাতে পূরণ করা হইয়াছে। য'গারা অনৃষ্ট মানে, 
তাহাদের ধারণ। এই যে, ঈশ্বর আমার ভাগো যাহ! লিখিয়াছেন অথব1 
মামার কর্মফল যাহা গ্রহত হইয়াছে, তাচারই নাম ভাগ বা অদৃষ্ট, 
_ জ্থুতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশ! নাই। কপালে 
যাহা আছে, তাহা! অবশ্তই ঘটিবে, তাহার বিপরীত দিকে যাওয়া 
মহ্ুয্যের সাধ্যাতীত অথবা অদৃষ্ন্রকে ঘুরাইয়! নির্দিষ্ট পথ হইতে 
স্বতন্থ করতঃ গথাত্তরে আনাও অনভ্তব, অতএব আমর! মকলেই আৃ- 
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টের দাদানুদার।” ইতাদি। জআহিও অনৃষবাদী। অগৃঃবাদে মামার 
প্রগাঢ় বিশ্বাম। কিন্তু আমার বিশা* জন-সাধারণের বিশ্বাদের মহিত 
এক নছে। আমি আনৃষ্টে বিশ্বা করি, এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বণিয়| 
“অদৃষ্ট অথগ্ুনীয়” এই কথায় আমাকে বিশ্বাদ স্থাপন করিতে হইবে 
ইহার কোনও অর্থ নাই। অনিয়ম করিলে জর হইবে) অনিয়মে 
জর হয় ইহা সত্য, এই সতো আমি বিশ্বাস করি) কিন্তজর হইলে 
পর তাহার কোনও৪ প্রতীকার হবে না, তাহার ওধধ, তাহার 
চিকিৎসা, তাহার শুরা চলিবে না, এরূপ কথায় আমার আস্থ। নাই। 
কর্মফলবশতঃ অদৃষ্টরপ গ্রকোষ্ঠে ভাল অথবা! মদ, পুণা অথবা পাপ, 
নুখ অথবা দুঃধ, যাহা কিছু নঞ্চিত হইয়াছে, তাহা একেবারে অটল, 
অচল, অথও, (মচ্ছেদ্য) অথব| অপরিবর্তরনীয়। ইহা আমি বিশ্বাম করি 
না। এক পরমানম্ম। ভিন্ন এই বিশ্বংনারে অদান, অশোষা, অথও্যয, 
অচ্ছেদা অথবা অপরিবর্ধনীর অবস্থায় অনুর কিছু থাকিতে গারে না। 
যেখানে রোগ, ধেই থানেই ওষধ, যেখানে অন্ধকার, মেইথানে 
আলোক ? যেখানে অত্যাচার, সেই থানেই পরিত্রাণ) যেখানে ভয়ানক 
ধর্মগ্রানি, মেই খানেই ধর্ম-স্থাপন__-ইহাই সংলারের নিতা নিয়ম) 
সকল বিষয়েই এই এক নিম, তবে আদৃ্ সন্ধে এই নিমের 
পরিবর্তন কেমনে সন্তভবপর হইতে পায়ে? ভগবান শ্বয়ং বলিয়াছেন, 
“মামি অধর্মের পরিত্রাণ; আনি ভয়াতুরের মভয়; আমি দুঃখে শাস্তি, 
আমি ঠিন্তাক্সন্তোব এবং গামি মাশাহীনের সবখময়ী আশা এই 
প্রাথশীতলকর মধুমাধা ঈশ্বরবারী শুনিয়া আর কি বলিতে ইচ্ছ! হয় 
যে, “আমার.আর পরিত্রাণ না, আমার অনৃ:্ট যাহ। আছে, তাহা 
নিশ্চয়ই ঘটিবে; অত এব চেষ্ঠা, উদ্দাম অর্থবায় তির কিছুই আবস্ত- 
কতা নাই?” কবিবর পোপ লিখিয়াছেন---- 
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অর্থাৎ, যেখানে পাপের ক্ষমতার প্রাবলা, দেই থানেই মেই 


গতিতপাবন প্রমারাধা পরমেশ্বরের অপার করুণা, অনন্ত মহিম। 
এবং অপৌরুষেয় শক্তি বলে, পাপের প্রণস্ত গ্রাদাদ চূর্ণ বিছুর্ণ হই! 
ধর্শের পবিত্র ও শান্তিময় মন্দিরের উ্ত্! সংসারের এই নিয়ম। 
নদ, নদী, সরোবরে বা সাগরে স্নান করিতে গিয়া! আমরা নিত্য 
দেখিতে পাই, জলরাশি হইতে একমুষ্টি জল গ্রহণ করিলেসে স্থান 
ঘানি থাকে না, তৎক্ষণাৎ অন্তস্থান হইতে দেখিতে দেখিতে জলআ্রোত 
আগিয় শূষ্ স্থানকে পূর্ণ করিয়| দেয়। এই অন্তই কবি কাঞ্ধেল 

লিতেছেন 
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যদি আমার অদৃষ্টেরই আমি প্রকৃত দাগ, যদি অদৃষ্ট ভিন্ন অমার 
অন্ত উপায় বা অন্ত পথ অথবা! অন্ত গতি না থাকে, তাহা হইলে 
সংসারে আমার তুল্য হতভাগ্য মানব আর দ্বিতীয় নাই। মনুষ্য 
(7190) তাহার অবস্থার (01:00115680055 এর ) অন্তগত জীব 
(01680010), ইহা নিরবচ্ছিন্ন সতা হইপেও, এই অবস্থাগুলির 
(01001150005) পরিবর্ভন একেবারে অদন্তব নছে। “ক্রিয়ার 
শেষস্থ ন মুর্দণয হয় না” ইহা ব্যাকরণের একটি সত্য; “ই আর 
টুই, চারি হয়* ইহা গণিতের একটি অকাট্য সত্য) “আলোক 
হইতে উত্তাপের উদ্ভব” ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য )"এক মহাশক্তি 
সমগ্র বিশ্বনংসারের পরিচাঁলক'” ইছা একটি আধ্যাত্মিক সত্য; কিন্ত 
"মানবের অনৃষ্ট অথগুনীয়* ইহা কোনও দত্যের মধ্যে গণণীয় নহে) , 
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যাহ! মতয (11861) তাহা চিরকাই মতা (1881), থে গঙ্তোর হাস 
বৃদ্ধি অথব! পরিবর্তন দেখা যা, তাহা গ্রকৃত সত্য কিছ ম্পূর্ণ 
মত (/5১50100৩ [100) নে, এই অন্ত “দৃষ্টি অথগুনীয়* এই 
কথাটি 4১5০16 104) বলিয়! গণ্য হইতে পারেন না ) কথাটি পরে 
বুঝাইব; এই মহাগ্রয়োজণীয় কথাটি বুঝাইবার অন্তই এই গ,.ধর 

. অবভারণ।। ও 
আমর] পূর্বে বণিয়াছি, আৃষ্টে াহাদের বিশ্বাগ নাই, এই 
প্রবন্ধের সহিত ঠাহাদের মষ্পর্ক খুব কম। এই প্রবন্ধ গাঠ করিতে 
হইলে, অদৃষ্ট বলিয়া কোনও পদার্থ আছে, মাণিয়া লইতে হইবে। 
নরেশ্ন্্র জন্মিয়াছিল, ই£! ন| মানিলে নরেশ্তন্ত্র মরিয়াছিল এই কথাটি 
দিদ্ধ হয় নাঁ'হৃতরাং অন আছে, ইহ! বিশ্বাদ করিলে তবে “মদৃষ্টের 
থণ্ডন। হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস কর! যায়; যদি আদৌ মাত্র নামক 
বিপুলবপু জীবের অস্তিত্ব স্বীকার ন| কর তাহ হইলে মাতঙ্গের দগ্ধ 
্ত্তমত পাদদয়, ধুর বর্ণের চর্ম, কুপার মত ক গ্রভৃতি লইয়। বাক- 
বিতও| করিবার প্রয়োজন কি? যদি অনৃষ্ঠেই বিশ্বাদ না থাকে, 
অনৃষটের খগুন হইতে পারে কি না, একথা লইয়া আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন নাই। অদৃষ্টের খগন মন নাই ভাবিয়া ধাহার| নিরুপায় 
এবং কাতর, বিধির বিধি গলঙ্বশীর এবং অথগুনীয় বলিয়া বাহার 
পুরুষার পরিত্যাগ করিয়াছেন) অথবা আমরা মদৃষ্টের চিরদাদ 
ভাবিয়া ধণহার! সদাই আিম্নমাণ এবং সদাই ভয়াকুল, তাহাদের শাস্তি 
সন্তোষ এবং অভয়ের জন্তই এই প্রস্তানের অবতারণ| করা হইয়াছে। 
এই সংশয়ের আ্মপনোন করা, এই চিরাগত ভ্রমাত্মক সংস্কারের 
ছেদন করা আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার আয়ত্ব কিনা, তাহাই একবার চেষ্ট 
করিয়া দেখিতেছি এবং দেই ক্ষুদ্র চেষ্টা হইতে এই কুদ্র প্রবন্ধের 
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উদ্ভব হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন, “ছুই আর ছুই একত্রে 
চারি হয়) কখনই তিন বাঁপাচ হইতে পারে না। যদি চারি হওয়া 
অকাট্য সত্য হয়, তাহ! হইলে ইহাকে ৩ ঘাঁ৫ করিবার চেষ্টা করা কি 

অনর্থক নহে ?* ইহার উত্তরে এই বলা! যায়, যাহা এই মায়াময় সংসারে 
সতা বলিয়! গণা হয় ; আধ্যাত্মিক জগতে তাহ! অনেক সময়ে সত্য 
বলিয়া গণ্য হয় না ইহসংপারে তুমি যাহাকে নাংসারিক জ্ঞানে 
মহাপগ্ডিত ভাবিয়! রাখিয়াছ আধাম্মিক ভাবে তাহাকে ধর্মন্ধগতের 
শোকের! হয়ত মহামুর্খ ধলিয়া স্থির করিয়! রাখিয়াছেন, তুমি 
সাংদারিক জ্ঞানে যাহ! সমস্ত জীবনে অথবা বংশপরষ্পরানন কিনব 
সমগ্র মানবমণ্ডলীর একত্রিত শক্তিতে অপিদ্ধ অথব| অসন্ত ভাবিয়। 
রাখিয়াছ, আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট হয়ত তাহা নিমিষ ছাত্র কাল, 
মধ্যে অতি আমশ্চর্ধ্যকূপে হ্থদি্ধ হইয়া যাইঠেছে ইহা কি দেখিতে 

পাইতেছ না,? এই জনই ব্রন্ষজ্ঞানহীন বাক্তির পন্মপলাশবং গ্রশস্ত 
লোচন বর্তমান থাকিঠলও আধ্যাত্বি্ জগতে সেই ব্যক্তি “অন্ধ? 

(দিব্যচক্ষু,বিহীন) বলিয়া গণা হয়। আহাতেই বলিতেছি, তোমার 

ইহজগতের সত্যের (180 এর) সহিত সেই অরহ্থমান আখ্া[ঘিক 
অগতের সতোর (11001 এর) তুলনা হয় না, এই জন্ত £ামার “অদিদ্ধ 

সত্য” ধন্মজগতে "্দিদ্ধ সতা”ঠ বলিয়া গৃহীত, সেই কারণেই যে অনৃষ্ট 
তোমার নিকট অখগুনীয়, জ্ঞানচক্ষুর নিকটে তাহ! খগুনীয় । মনে 
কর, তোমার আবাদবাটির পশ্চাৎভাগে একটি মহারণো একটি শারদিল 
অবস্থান করে,মেই শদ,রের আক্রমণে ও দংশনে তোমার প্রাণবিয়োগ 
হইবে, ইহাই তোমার বিশ্বাদ। কারণ তোমার ভাগ্যে তাহা লিখিত 
আছে, ইহা ম্পষ্টহ; তৃই জানিতে মক্ষম হইয়াছে; এইনধপ ধারণান 

চারিটি বিষয়ের মীমাংস! হইতেছে, অর্থাৎ তোমার বাটির গশ্চাংভাগে 


কু 
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অরণ্যের অস্থিতব, সেই অরণ্যে ব্যাস্ত্ের অবস্থান এবং সেই ব্যান কর্তৃক 
তোমার প্রাণবিয়োগ এবং গ্রাণবিয়োগোর কথা অনৃষ্ঠতিগিতে উল্লেখ 
এই চারিটি বিষয়ের মীমাংশা হইতেছে, কিন্তু আদল কথার মীমাংল। 
এধনও অনেক দূরে ছবস্থিত। এ ব্যাগ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইবার কোনও উপায় আছে কিন| এবং উপায় থাকিলে ছোমার 


অৃষ্টলিপির লিখনকে উপ্টাইয়া দিতে গার! যায় কিনা, তাহার এখনও 


মীমাংম! হয় নাই। মনে কর, অরণ্যে ব্যাত্ব থাকা এবং ব্যান্রের 
আক্রমণ করা সত্বেও যদ্দি তোমার গ্রাণরক্ষার কোনও মহ্জ উপায় 
কেহ নির্দেশ করিয়! দিতে পারেন, তাহা হইলে মনে কত শান্ত ও 
সন্তোষের উদয় হইতে পারে !! বাস্তবিক এইবূপ উপায় বর্তমান 
আছে। এই উপায়ে নির্ভর করিলে গ্রা্তন খণ্ডন হইয়া যায়) এই 
মছুপায়ে বিশ্বাধ করিলে কর্ম জনিত ছৃ্ধট অনৃটক্রের ঘূর্ণন উপ্টা- 
ইয়। যায়, এই উপায়ে নিরাঁশার মনে আশা, অশান্তের মনে শান্তি 
এবং অন্ুখীর মনে স্থথের সঞ্চার হয়। জীবের পরিভ্রাণ জন্তই 
ভগবানের ভক্তবংমলতা গুণ, তিনি ভ্রাময়ণ, দর্ধ তৃানি ধারা" 
নিমায়য়া অর্থাৎ তিনি মায়ার দ্বার! সর্ধ কে যন্ত্রার বস্তুর গাম এই 
সংসাররাজো পরিভ্রমণ করাইতেছেন মতা, আনৃষ্টের যন্ত্রে ফেলিয়া জীন- 
কুল্নকে নানা অবস্থায় উপনীত করাইতেছেন নতা, কিন্তু ঘাবার 
তারই করুণাবলে আটটচক্রের গতিও পরিবঠিত হইতেছে। নৃতরাং 
অমৃষ্টের অস্তিত্বে গ্রগাঢ় বিশ্বাদ থাকিলে দেই বিশ্বাগে অদৃষ্টের খণ্ডন 


হইতে পারে ন। এই মতের বিরোধী হইতে পারে না। সেই জন্ঠই 


মেই গতিতপাবন ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন--- 
অপি চেত স্ুদুরাচারে! তজন্তে মামনন্যতা 
মাধুররেব ম মন্তবাঃ দমাগব্যবদিতো হি 
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এই জন্তাই থু, মহম্মদ, বুন্ধ প্রভৃতি মহাপুক্ুষের বগিয়াছেন, 
"হে তাপিত ম[নব! আমর! ছোমাদের ট্রঃখের ভার, পাপের ভার, 
চিন্তার ভার দুর করিবার জন্য জগতে অবহীর্ণ হইয়াছি।” যদি 
টঃখের ভার হাস হইবার উপায় না থাকে, তবে অবভারের প্রয়োজন 
কি, তাহা হইলে শান্ত্রচর্চার আবস্তকত| কি, তাহ। হইলে জ্ঞানালো- 
কের প্রয়োজনীয়ত| কোথায়? ভগবান শব্ধ বলিতেছেন ণহে 
তাপিত মানব! মামেকং শরণং ব্রজ্জ "অর্থাং এক মাত্র আমাকে 
( পরমেশ্বরকে ) তুমি স্মরণ কর, আমার তুমি শরণ লও 1” এই শরণের 
ফল কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান সাত্তৃন! দিয়! বলিতেছেন, তাহ] হইলে 
অহং ত্বাং সর্ব পাপে ভো! মোক্ষয়াধ্যামি মান্ত5£| অর্থাং_-একং মাং 
শরণং ব্রধ অহং তাং সর্ব পাপেভাঃ মোক্ষয়িষামি, (ত্বং) মান্ত5ঃ 
শোকং মা কার্ধী;॥ তাহা হইলে আমি (পরমেশ্বর) তোমাকে তোমার 
সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র করিব। ভগবান আরও 
্ান্তা করিতেছেন শ্সবশ্মপ্ন্ত ধর্মসা ত্রায়তে মহতো ডয়াং।” অর্থাৎ 
হী (মোক্ষমার্গে) অতিক্রম নাশঃ (প্রারস্তস্য নাশ?) ন অস্তি, গ্রতাবায়ঃ 
চন বিদ্যতে, অগা ধর্মনা হ্বল্পং অপি মহতঃ ভয়াত ত্রায়তে (রক্ষতি) 
অর্থাৎ "অতি অন্পমাত্র ধর্মযোগের অনুষ্ঠানেও মছৎ ভয় (মহান্‌ দুঃখ) 
হতে পরিত্রাণ পাওয়! যায়।” তাহাই যদি ৭) হইবে, তবে এত কষ্ট 
করিয়া তপঃ ঘপের প্রয়োজন কি? দেহকে শুদ্ধ করিয়া সংলারের 
সমুদয় সুখ, সমগ্র বিলাপরাশি, ম্বচ্ছন্দত। পরিত্যাগ 'করিয়া লোকে 
সম্গাসাশ্রম গ্রহণ করিবে কেন? তাহাই যদিন! হয়, তাহ! হইলে 
উপবানের উপর উপবাস করিয়া: নিদাঘের প্রচণ্ড মার্তও কর নিকর 
সহ করিতে করিতে অর্দ দগ্ধ দেছে, নগ্রপদে, নগ্রশিরে, তৃষিস্তকে, 
'হে দয়াময়!” “হে দয়াময়, স্বরে চীৎকার করিতে করিতৈ লক্ষ লক্ষ 


চর 


অনৃষ-খগুন। ১৮৯ + 


কাতর মানব তীর্ঘসথানাদি দর্শন করিতে অগ্রনর হইবে কেন? ভাহাই 
যদি না হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ স্ব দুদ্র) লক্গ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় 
করিয়া লোকে মহাপুরুষদিগের দেবা, অনাধাশ্রম নির্মাণ, গরোপকার, 
বিদ্যালয় স্থাপন, দেবপু্া, দীনছুঃধীর, ভরণপোষণ, ধর্ম-মনিরের 
প্রতিষ্ঠ| গ্রভৃত্বি কেন করিতে চায়. ৪ কেন করিতেষার যদিদুই 
আর ছুই ৪ হইবে, ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের অকাটা মতা হয়, যদি 
আমার কর্মফল জনিত অনৃষ্টে যাহা! আছে, তাহাই অনিবার্য একথা 
ৰ মত্য হয়, তাহা হইলে আর ঈশারাধনার গ্রয়ো্ন কি? 
আমার কর্মফলে যাহ! আছে তাহাই যদি ঘটবে, এবং সেই কম্মফলের 
উপরে যদি ঈশ্বরের কোনও আধিপত্তা না থাকে, তাহা হইলে মেই 
সর্বশক্তিমানতবহীন ক্ষুদ্র ঈরে আমার গ্রয়োজন কোথায়? তাহা হইলে 
যিশৃষ্টের “গরিত্রা তা” 98%1901 কিন্বা মহন্মদের প্রগুল” 1101006 
অথবা মহারাজ রামচন্দ্রের "অ্রেতাবভার” 10017181101 বণিয়া 
পরিচয় দিবার অধিকার কোথায় রহিল! তবে মিগ্থামিছি মাধুর পণ্‌- 
তলে গঞড়য়া, অবতারের আশ্রয় লইয়া খধিবাক্যে আস্থ স্থাপন করিয়া, 
কঠোর তপত্তা দ্বারা সুখের কলেবর খানিকে শীর্ণ বিশীর্ঘ করিয়া 
ফললকি? যদি “ভাগা ভিন্ন পথ না থাকে, যদি ভাগো যাহা আছে, 
তাহাই ঘটিবে, তাহার ব্যতিক্রম হওয়াং মন্তাবনা নাই” এ কথা সত্য 
হয়, তাহ হইলে মন্দিরে গিরা ঈশ্বরের প্রার্থনার আবশ্বকতা কিছুই 
দেখিতেছি না,। মনুষ্য পুণ্য মঞ্চে প্রয়ামী হয় কেন, তাহা কি কখনও 
ভাবিয়! দেখিয়াছ? মনুষ্য, ভগবানের প্রার্থনায় গ্রবৃত্ত ছয় কেন, 
তাহা কি কখন ভাবিয়া] দেখিয়াছ? মনুযা যতই সংসংসর্গ লাভ করুক, 
এই মায়াম--এই লোভ প্রবোভনময়_সংমারে মনুষ্য যতই নৈতিক 
শিক্ষা, ও দৈতিকবণে বলীয়ান হউক পাপ হইতে যে পণনপে 


* ১৯০ ধর্্মাননা-প্রবন্ধীবলী। 


কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারে না, রক্কমাংসের দেছে এরপ শ্বতন্ত্রত। লাভ 
কর! সম্প্ণ অসস্তব এবং সম্পধ অসভ্ভব হইতে৪ অসপ্তবতর; সেই 
জন্য সাধু গল কীদিয়া বলিয়াছিলেন “11516 19 11006--030। 19৮ 
০716--110100995 10 00 91)016 ৮0110. এই জন্য মহম্মদ বলিতেন, 
“মীন সর রিল, ৰসোয়াশীল ন্ন্যান” (কোরাণ)। এই জন্যই কার্লাইল 
বলিতেন, 11) 91:60 0100) 10 সা) )1৩1158 1 9 ৪1017 
0160) 17910, এবং এই জন্যই হিন্দুর পুরাণে দেখা ঘায়, "পাগোহং 
পাপকর্্মাহং* ইত্যাদি। পাপ হইতে, দুঃখ হইতে, দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা 
হইতে রক্ষা পাইতে পাঁরে না বলিয়া, মনুষ্য সৎকর্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় 
করতঃ পগল্নমপ্যম্য ধর্মন্য ত্রার়তে মহতোভয়াৎ? অর্থাৎ মহৎ ছুঃখ, 
মহৎ পাপ, মহত্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে এবং এই 
বলিয়। কাদিতে কীদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে যে, “হে দয়াময়! 
জন্মজ্মান্তরে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে থে নকল মহাপাপের মঞ্চয় করিয়াছি 
তাহাতে এক.অতুষ্চ পাপ-হিমারয় প্রস্তত হইয়াছে, আপনার একবিন্দু 
কৃপায় সেই হিমালয় প্রস্তর গলিয়! যাইতে পারে । হে ভগবান! তুমি 
প্রদন্ন হও, আমাকে সুমতি দাও, আমাকে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত কর, 
এই অগতির তুমি গতিম্বরূপ হও 1” সরল ও অন্থতপ হয়ে মানব 
যখন এই বলিয়া কীদে, ভক্তাধীন ভগবান তখন ্হাকে দর্শন দেন 
এবং তাহার তক্তি, অনুতাপ, অনুরাগ ও নতকন্মাদি বিবেচন। করিয়। 
তাহাকে, নিষ্পাপ করেন । এক সময়ে এক গহন বর্নে এক মহষি, 
মধাহ কালে আকাশস্থিত প্রচণ্ড মার্ভগু মধো গ্জ্জলিত বৈশ্বানর 
রূপে মেই হিরগ্ন় মহাপুরুষের (ভগবানের) অপৌরুষেয় জ্যোতি 
অবলোকন করিয়া বলিয়াছিরেন, "ছে ভগবান! হে হিরপ্যগর্ড ! 
তোমার কৃপাবলে আমি নিষ্পাপ হইলাম।” (উপনিষদ ।) আর এক 


অনৃষ-খগুন। ১৯) 
জন খষি মহাভারতে বলিয়াছিলেন, “হে করুণানিধি! হে মহানুভব! 
আমি যে তোমার মহিমায় ও তোগঞ্লার করুণায় নিষ্বণস্ক হইয়। পৃতঃ 
হইয়াছি, তাহা নিজে ধুঝিতে পারিতেছি। সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন তটস্থ 
পদার্থের মলিনতা ধৌত হইয়। যায়, জ্ঞানের অগ্নিতে যেমন কর্ম দগ্ধ 
হইয়া যায়, তোমার কৃগাবলে সেইরূপে ছুরদৃষ্ট হইতে মনুষ্য মোঠন 
হইয়া নিষ্পাপ হইয়া খাকে। আমি নিজের ক্ষীণ দেছের অমিত শক্তি 
এই বুদ্ধাবস্থায় শীর্ণ শরীরে যৌবনের উৎসাহ ও লাবণা, মনের অত্যন্ত. 
আনন্দ এবং হৃদয়ের নিম্মলতা--এই দকল দেখিয়া! নিশ্চয়ই বোধ 
করিতেছি যে, আমার গ্রতি ভগবানের কৃপা পড়িয়াছে, আমার 
ছুরদষ্ট ঘুচিয়া গিয়াছে এবং আমি, হে ভগবন্! তোমারই_.কেবল 
তোমারই--করুণাবলে নিষ্পাপ হইতে নমর্থ হইয়াছি। ছে করুণার 
বারিধি! আমি জানিতেছি, দান, ধ্যান, নিদিদ্যালন, শ্রবণ, চিন্তন, 
গ্ুরোপকার, মতকর্মের অনুষ্টান, ম্দাচার, পূজা) প্রার্থনা, গুরুতুপা, 
প্রভৃতি দ্বার! প্রাক্তন থণ্ডন হইয়। যাইতে পারে। ছুষ্টাচারে রোগ 
হয়, কিন্তু রোগেরও গ্রতীকার আছে, ইহা আজি তোমার করণাবলে 
জানিতে গারিলাম। রোগ হইলেই মৃত্যুমুধে পতিত হইবে, আৰু 
তাহার উপায়, ওষধি, গ্রতীকার অথবা গুশ্রযা নাই, ইহা কেমন করিয়া 
বিশ্বাস করিতে পারি? তোমার নাম দয়াময়, তুমি নিজে দয়ান্বরূপ ও 
মঙ্গলন্বর্ূপ ; আমর1 অধম তুচ্ছ মায়াময় দাংসারিক জীব, পাপে প্রণত 
হওয়া আমাদের ধর্ম, কিন্তু আমাদের গাপরাশি ঘতই উচ্চি হউক, 
তোমার করুণারাঁশি তাহা অপেক্ষা চিরকালই উচ্চতর, অতএব কর্ণা- 
ফল থগুন হয় নাকে বলিবে? এই দেখুন, ছে নারায়ণ ! তোমারই 
করুণাবলে আমি নিষ্পাপ হইয়া আগ দেবতাদিগের সহিত বিষুলোক, 
ফবলোক) বগ্ধলোক গ্রতৃতি গবিজ ধামে গমন করিতেছি। এই বলিয়। 


১৯২ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


মেই খধি, আকাশমধাস্থিত অলন্ত কুর্ধ্যের ফোতিঃ মধো প্রবেশ 
করিয়া বৈশ্বানর মূর্তি ধারণ করিচলন এবং দেই পবিব্রধামে চির" 
পবিত্রতার পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।” (মহাভারত? 
৮ কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) কি সুন্দর কথা!!কি মধুমাথা 
দৈব বাণী! মহাভারতের এই অংশ পড়িতে পড়িতে শুষ্ক প্রাণে 
শীতলতা এবং মধুময়ী শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। জন্মজন্মার্জিত 
কর্মমফলের প্রবল অদৃ্ হইতেও যুক্ত হওয়! যায়. ইহ! জানিতে বা 
বুঝিতে পারিয়া মানবের মনে যে প্রকার শান্তি ও সন্তোষের উদয় 
হইতে পারে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। আমার স্থায় মহাপাপীর 
পরিত্রাণের সছৃপায় আছে, ইহা জানিতে পারিলে মরণে আর ভয় 
থাকে না; আমার প্রবল অনৃষ্ট আমাকে আর দাসানুদাম করিয়। 
রাখিতে পারে না, ইহা যদি জানিতে পারি, তাহা হইলে জীবন 
কতই স্থুথময় বলিয়া! বোধ হয়! এই ছুঃখময় মায়াময় জীবনের ভার 
অনেকট। লঘুতর বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ধর্মের নাম পরিত্রাণ 
যদি শ্রমন কোনও ধর্ম থাকে, যে ধর্মের আশ্রপ্ন গ্রহণ করিলে আমি 
ভয়, বিপদ, দ্রঃখ, ছুশ্িন্তা, পাপ, শোক, ছুরদৃ্ট প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ 
প্রাপ্ত হইতে না পারি, তাহা হইলে সে ধর্ম ধর্ম্মা নামের উপযুক্ত নহে। 
| এই জন্ত লাটন ভাষায় [২৫10107 শঝের 7২০ এবং 1.০ অথব| [109 
অর্থ কর] হইয়াছে). পাপের দ্বারায় মনুষ্য ঈশ্বর £ইতে স্বতন্ত্র হয়) 
ধর্ম মন্ুযাকে পুনরায় ঈশ্বরের নিকটে আনিয়া ভক্তকে এবং ভক্তাধীন 
ভগবানকে এক স্থত্রে বন্ধন করিয়া দেয়) এই জন্য মংস্কৃত ধর্ম ধু ধাতু 
হইতে উৎপর, ধ ধাতু অর্থে ধারণ বুঝায়; অর্থাৎ আমি যতই অনৃষ্ট- 
চক্রে ঘুরিয়া ঈখ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হই না কেন, ধর্মবলে আমি আবার 
পতিতপাবন তগবানের পদধারণ করিতে পারি, ধর্মের ইহাই উদ্দেশ্য) 


আনৃষিখগুন। ১৯৩ 


এই উদ্দেশ্য না থাকিলে, ধর্ম ধর্মই নছে) এরপ ধর্মকে বিজ্ঞান 
ঘর, কৌশল বল, পাতা বল, চতুরত! বল, তেঞ্জ বল, শক্তি বল, 
আমার তাছাতে আপত্বি নাই) কিন্তু এরূপ ধর্মকে ধর বলিবার 
তোমার অধিকার নাই। যদি ধর্ের--মংকর্পের_এই ক্ষমতা ন| 
থাকিত, তবে ধর্ধ নামে একট! গ্রকাণ্ড দিগগজ শষের তায়বহন 
করিয়া মরি কেন? তাহা হইলে 'দীশবর ঈশ্বর বলিয়া বৃধা সময় 
ন্ট করি কেন? ঘণি ছরৃ্-মল আৃ্ট-খগিত হইবার কোনও 
উপায় ন! থাকে, তবে এত পর়্োপকার, এত দান, এত বন্গজ্ঞান 
লাভ, এত কঠোর তপদ্যা, এহ জীবন্ত স্বার্ধতাগ, এত ভীর্ঘদর্শন, 
এত অশ্রপভন, এত শান্তরপাঠ ও মন্ীর্ডন এবং ততমঙ্গে উপাসনার 
প্রয়োজনীয়ত1 কেখায় রহিল? কেবল ধে সাচার ও সৎকর্ম অনুষ্ঠা- 
নেই আনৃষ্টখন হয, তাহ! নহে) জগাই মাধাই এই ছই ভাই কোন্‌ 
তপগ্যান ব্রতী হইয়াছিল! যবন হরিদাস কোন্‌ পবিত্রতায় উদ্ভামিত 
ছিল? সম নামে খুষ্ট-বৈরী গনিইদী কোন্‌ তক্জিতে অনুগ্রাধিত হইয়া- 
ছিল? কিন্তু দেখ, চৈতনোর দেবশরীর ল্পর্শমাত্রে, গৌরাঙ্গদেবের 
মধুরবাণী শ্রবগমান্ত্র এবং ধুষ্টের জ্যোতির্দর মৃত্তির দিকে দৃটিপাত 
মাতেই জগাই, মাধাই, হরিদাম এবং সবের (পলেয় আদি নাম) 
কেমন জীবগুক্তি ধটিয়া উঠিল? চি্নপাগে কলক্িতা, গাষাণদেহী 
পাষাগ-ছদয়| অহ্ল্যা পাধাগরূপে পড়িয়াছিল, পৃতঃদেহ ভগবান 
বামচনের গধিত্্ পৰস্পর্শে সেই পাগচারিণীর মুহূর্ধ মধ্যে পরিত্রাণ 
ছইল। বিন! প্রার্থনা, বিনা উপাপনা, বিনা মংকর্শে মুক্তি!! এই 
জন্তই আৃষ্ট মানিতে হা, এই জন্তই হ্বীকার করিতে হয় ঈশ্বরের 
করুণায় সকলই সন্তবে, এই করুণার ইংরাজী নাম 11৩0 নহে, 
ইহাই সেই হুন্দয় নামে অর্থাং 019০ নাধে অতিহিত। ন্ৃতযাং 
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07306 দ্বার!ও অনৃষ্ট খণ্ডন হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই গ্রেমের নাম 
গুরুকপা, সাধুককপা, ব্রন্ধরুপা, মহাপুরুষের আশীর্বাদ ইত্যাদি। কেন 
ঈশ্বর এইরূপ করুণা প্রদর্শন করেন, তুমি আমি তাহ! জানিবার যোগ্য 
নই। তুমি কে হেবাপু! আমি কে হেবাপু! তুমি আমি আদার 
বেপারী হুইয়! জাহানের থবর লই কেন? এই জন্তই সাধু পাল 
বণিতেছেন--“কর্দিমের উপরে কুস্তকারের কি সাঁপূর্ণ অধিকার নাই? 
কুস্তকার কোনও পাত্রকে বড় কোনও গাত্রকে ছোট করে, ইহা 
তাহার ইচ্ছার অধীন।” এই জন্যই ইশ্রালীয়দিগকে ভগবান বলিয়া- 
ছেন--” ড11]10555101910% 90010 03510 91001 1] 
[0450 106155.? (017 165010000)। অর্থাং আমার যেমন ইচ্ছা, 
আমি সেইরূপ করুণ! করিব,» তুমি কে হেবাপু! তুমি ঈশ্বরের সৃজিত 
হইয়। অ্রষ্টার গুণ দোষ দেখিতে যাও! কি বৃষ্টতা!! তাহাতেই 
বলিতেছি, সংকর্খে অনৃষ্টের থণ্ডন হয়, আবার ভগবানের কৃপায় এবং 
তাহার চিহ্িত নরনারীদিগের করুণা. দুরদৃষ্টের খণ্ডন হয়, ইহা 
একটা খুব বড় আধ্যাত্মিক সতা, আমি বাল্যকাল হইতে এই বুদ্ধাবস্থা 
পর্য্যন্ত, পৃথিবীর বহুদেশ, বহুস্থান, পরিব্রজন করিয়া এবং বছ মানব- 
জাতির চরিত্র ও অবস্থা শিক্ষ! করিয়া! যাহ! দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, 
তাহা এই আধ্যাত্মিক সত্যের জলন্ত ও জীবন্ত গ্রধাণ। আমি আমার 
এই বু বিচিত্রতাময় অতি অদ্ভুত জীবনে অনৃষ্টকে পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিয়াছি, অনৃষ্টে আমার প্রগ্বাঢ বিশ্বাস, কিন্তু '্ৃষ্টের খণ্ডন 
নাই, এ কথায় বিশ্বাদ করি না। 

কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে 
ইইবে। প্রবন্ধের শেষে একটি নুখপাঠ্য অথচ উপদেশগর্ত গল্প 
দিতেছি। অশেষ রত্বের আক্ষর স্বন্ূপ হিনুশাস্ত্-মাগর মন্থন করিয| 


ড় 
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এই নুনার গল্পটি উদ্ধার কয়া গিয়াছে। এই গল্পটি মা পড়িলে 
প্রবন্ধের অনেক কথ। বুঝ| সহজ" ইইবে না। গল্পটি এই) কোনও 
সময়ে এক দবাজা, ব্রাহ্মণ, বৈষঃব, সাধু, জ্যোতিষ গ্রাজপুয়ষ প্রভৃতিকে 
রাজমভায় মাদরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছে মহা 
ভবগণ ! আমার পূর্ব এবং বর্তমান জন্মার্জিত গাপ অথবা পুণা বর্খ 
হইতে উৎপন্ন নফল বা কুফলজনিত আঃ পরীক্ষা করিয়া 
আমার মৃত্যুকাল নির্ণ্ করতঃ আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাঁশে বন্ধ 
করুন।” রাজার প্রার্থনান্ুমারে, জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বহুল প্রাজ্ত 
পুরুষের সহায়তায় নান! শাস্ত্র সমালোচন। পূর্বক, সামুদ্রিক, রেখ" 
গণিত ফলিত জ্যোতিষ করকোঠি জন্মপত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিয় 
রাজার অনৃ্টচক্র অনুমরণ পূর্বক এই বলিয়া নিবেদন করিলেন, 
"হে রাজন, আমার! সকলে একমতে ইহাই স্থির করিয়াছি যে, যে দিন 
আপনার ঠিক ৬০বৎমর বয়ক্রম পূর্ণ হইবে,ঠিক দেই সায়াহে সুর্ধযাস্তের 
সময়ে আপনার প্রাণবাযু ব্রহ্গরন্ধ, ভেদ করিয়া দেহ হইতে নিঃস্যত্ত 
হইয়া যাইবে । ধন্দপরায়ণ, পরোপকারী এবং ঈশ্বরতক্ত মহাপুরুষদিগের 
এইরূপেই মৃত্যু হইয়! থাকে,এবং ইহাই উৎকৃ মৃত্যুর লক্ষণ। এই প্রকার 
মৃত্যুর পরে মনুষ্য অব্যয় ত্রহ্মপদের অধিকারী হইয়া থাকেন।” যে দিন 
রানা এই কথা শ্রবণ করিলেন, সে দিনে তাহার" বয়ক্রম ৫৯ বসর ১১ 
মাস এবং ২ দিন ছিল। পু্রকে সাদরে সন্তাণ করতঃ রাজা বলিলেন, 
“হে পুত্র! *আমার জীবনের আর ২৭ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, সমস্ত 
জীবন মায়াময় সংসারগাগরের প্রবল কোলাহল তরঞ্গে তরঙ্গে নাচিয়াছি 
এবং থেলিয়াছি অথচ এই অপার ভবদাগর পার হইবার ফোনও উপায় 
স্থির করি নাই, অতএব এই অসার জীবনের অবশিষ্টাংশ কাল আর 
গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করি না। পতিতপাবনী হুরধুনী জগম্মাত ভাগী, 
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খায় পরিজতটে অবস্থ:ন পূর্বক সেই পৃভঃসলিল! জাহবীর নির্শল জল 
রাশিংদর্শন করিতে করিতে এবং হরিগুধ গান করিতে করিতে জীবন 
অবগান করিবার অভিলাধী হুইয়াছি। আটক ভোমর! গঙ্গার তটে 
লই যাও, আমি সেই মহাপবিভ্র স্থলে উপস্থিত হইয়। বঙ্গধ্যানে নিম 
হই । ধাননিরত্ নিফলগ্ক খষিবুদের পবিত্র কর-কমল ল্পর্শে বাছার জল 
নির্শল। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকাজের বিকীগে অভিজ্ঞ যোগী 
দিগের পদল্পর্শে যাহার সলিল শুদ্ধ, যোগীশর মহাদেবের ধ্যানে স্্্ষ্প 
তগীরথের আরাধনায়----উরাবতের কটাক্ষে এবং মহধি নারদের 
বীণাগণে ধার জল পবিত্র হইতে পবিভ্রতর, যাহার তটে বমিয়| 
পুরাকাল হইতে তপঃপ্রভাবশালী দেবর্ষি, মহধি ও রাজর্ষিগণ আধ্যাত্মিক 
তেজে হিরধু মূর্তি হইয়া গিয়াছেন এবং যাহার পৃতঃ মলিলে অবগাহন 
পূর্বক পাষাণহৃদয় মহ্থাপাপীগণও নির্লচেত| হইয়। বন্ষদর্শনলাতে 
মক্ষম হইয়াছে, আমি সেই পতিতপাবনী সুরধুনী গঙ্গাতটে গিয়া 
জীবমত্যাগ করিব। পুত্ব! তুমি স্ুথে রাজত্ব কর, হে মন্ত্রীন্! তুমি 
নব রাজার সহায় হও ।* এই বলিয়া রাজ] বাহাছুর গঙ্গাতটে গিয়া! উপ- 
স্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল) 
সহচরের! হরিসন্ীর্তন শুনাইতে লাগিল, ব্রাহ্মধেরা বোংদাচ্চারণ পূর্বক 
হোম করিতে লাগিলেন, সাধুর ভাগবতাদির পাঠুইটান্ত করিলেন এবং 
সাধু ও ব্রাঙ্গণদি্কে গো, সুবর্ণ, রজত, শসা, বন্ম ইত্যাদি হথারীতি 
দান কর! হইল। ক্রমে “শেষের সেই দিন আলিয়। উপস্থিত; পভব- 
ছাড়িবার দিন? আসিয়া উপস্থিত; লনিবার, নবমী তিথি, মিথুন লগ্ন, 
অনুরাধ! নক্ষত্র এবং মাহেন্্রযোগে হৃরধ্যান্তের সময় উপনস্থিত। বেল! 
সার্ঘ পঞ্চ ঘটিকা, আর আর্ট ঘণ্ট1 পরেই লুরধ্যান্ত, এবং ঠিক. সূর্যাস্ত 
কালেই রাজার মৃত্রা!! রাগার জর্দ শরীর হাহবীয় পৃত ললিলে নিম, 
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কঠে ছরিগুণগান এবং নর্ধশযীর হয্িমামাবলীতে অস্কিত। মৃার 
আর বিলদ্ব নাই,কিস্ত ঠিক এই সময় নিকটস্থ এক মহারণ্য হইতে এক 
তপঃগ্রভাবশালী মহাপুরুষ শুভাগমন করিয়। মন্ধ/| আছ্িক মমাপন 
অন্ত ধীয়ে ধীরে জান্কবীর এক নিকটবর্তী অথচ অগ্ততম ঘাটে ঘৃগম্প 
বিস্তার পূর্বাক উপবেশন করিলেখ। বৈদিক মাগ্কারে জাঢখন পৃর্বক। 
গায়ত্রী জপ মমাপন“করিয়া লেই বর্ষত্যাগী মন্াযামী মহাপুরুষ ব্রধ্যানে। 
নিমগ্ হইবার জন্ত বীরাননে উপরেশন পূর্বাক চকুত্বয় নিমীলিজ, 
কপিলেন। ঠিক এই সময়ে রাজ! মহাশয়ের হাচি হইল (9755250) 
শাস্ত্রের আদেশ এই যে, ব্রাহ্মণ পুরুষ বা! ব্রাঙ্গণী ভ্্রীজোকের নিকটে 
কোনও বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তি হ'াচিলে, তৎক্ষণাৎ বল1 উচিত্ত “শতম্ষীবৰি 
হ$।” রাজার হাচি শুনিয়া মহাপুরুষ চক্ষু খুলিয়! কটাঙ্গ নিক্ষেপ 
পূর্বক কহিলেন “পুত্র! শতবর্ধজীবি হও।” মৃত্যুর করায়ত্‌ এবং 
কাতরহৃদয় রাজ। করযোড়ে নিবেন করিলেন, “ছে মহ্থান্থীভব! হে 
পৃতঃদেহ-মহাপুরুষ। বিধির বিধানে আমার আর অর্ধ ঘণ্টা কাল 
মাত্র জীবনের অবস্কিতি কাল; কেমন করিয়া! আমি শতবর্ষ 
জীবিত থাকিতে পারি?” মহাপুরুষ বলিলেন, “ছে ধর্মপালক | ছে 
গ্ো-বরাদ্ণ ছিতকারী! তোমার অদৃষ্টে কি আছে না আছে আমি 
তাহার অনুসন্ধান করিতে চাহি ন:; গুরুকপায় আমি বাক্য, 
সিদ্ধ; বাল্যকাল হইতে ব্রহ্ধচর্ধ্য বত পালন করি! সংযতেজ্ির 
হইর। নিষ্পাপ দেহে এবং নিষ্পাপ চিত্তে আমি অব্যয় ত্রদ্ষপদ ধ্যান 
করিয়াছি, দেই জন্য আমার পরমারাধ্য গুরুদেব আমাকে বাকানিস্ধি 
দান করিয়াছেন; আমার মুখ হইতে যাহা কিছু নিঃশত হই! 
থাকে, তাহা বিফল হয় না এবং হইতে পারে না, বেহেতু 
আমি ৰাকামিদ্ধ)। অতএব ছে শাস্তিস্থাপক! তোমাকে আান্ধও শতবর্ষ 
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বাচিয়! থাকিতে হইবে) কারণ, তপঃ প্রভাবশালী, রক্ষদর্শী, নিষ্পাপ- 
দেহ, নিষ্পাপচেতা৷ দাধুদিগের আশীর্বচন কথনই বিফল হয় না” 
মুত্যু হইল না দেখিয়া, রাজ শ্বকীয় গ্রাদাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
হবনকাল মধ প্রাজ্ঞ পুরুষদ্দিগকে ডাকাইয়! বিলেন “ছে মহান্বভব 
গণ! বোধ হইতেছে আপনাদের শান্তর মিথা। অথবা আপনারা নকলে 
অগ্যতপ্রিযব।” প্রাজ্ঞ পুরুষের! কহিলেন, "মহনতহণয়! আপনার 
জদৃষটামুদারে আঁগনার নিশ্চয়ই ৬০ বৎদর বয়ক্রমে মৃত্যু ছিল, কিন্ত 
নেই মহাতপঃপ্রভাবশালী তেজঃপু্জ মহাপুরুষের আশীর্বচন প্রভাবে 
আপনার অকালমৃত্যু মোচন হইয়া গিয়াছে।” রাজ! বলিলেন, “হে 
বিদ্যাতিমানী পুরুষ প্রধানগণ !! বিধির বিধান খণ্ডন কর! কাহার 
সাধা? ভগবানের বিধি কি মনুষ্যে থগুন করিক্তে সমর্থ হয়? আপনার| 
বিকৃত মস্তিষ্ষের গ্ভায় বাক্যোচ্চারণ করিতেছেন কেন?” প্ডিতেরা 
বলিলেন'“হে দেবগ্রতিনিধি! হে বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষবাপ্র! হে 
অহর্নঘ ! আপনি গুণনাগর এবং বিদ্যার ভাও!র হইয়া গুণহীন ও অবি- 
দ্বানের মত অভিমতি গ্রকাশ করিতেছেন কেন? নদী মকল পর্বন্ত- 
দেহ হইতে নিঃকত হইয়! সমুদ্রাভিমুখে গমন করে) সমুদ্রাতিমুখে 
গমন করাই তাহাদিগের রীতি ব! অদৃষ্ট) কিন্তু মনে করুন, বেগবতী 
নদীর মধ্যস্থলে যদি হিমালয়ের মত সুদৃঢ় অথচ অত গর্বতকে বসাইয়! 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে নদীর অবস্থ। কি হইতে পারে? পর্বতাগেক্ষা 
. মদী যদি অধিকতর বলবতী হয়, তাহা হইলে পর্বত ভেদ করিয়! নদী 

চলিয়া! যাইবে, যদি তাহ! ন1 হয়, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই গ্রত্যাবৃত্ত 
হইবে। আপনার মৃত্যুতটিনী অদৃষ্টবারিধির দিকে মাধারণ নিয়মানু- 
সারে গ্রধাবিত হইতেছিল, কিন্তু সেই মহাপুরুষের আশীর্ববাদ রূপ ছিমা- 
লয় স্থাপিত হওয়ায় মৃতার গতি রোধ হইনাছে। মহারাজ | নংকর্ 


অনৃষ্ট-খগুন ॥ ১৯৯ 


সদাচার, দেবপূজা,গুরুততক্তি, ঈশ্বরোপাদনা, ধ্যান, ধারধা, নিদিধ্যান, 
শ্রবণ, মনন, সন্ীর্ভন, গুরুকূপ, সীধুকুপা, সংমঙ্গ, ঈৰ্বরকরুণ! প্রভৃতি 
ঘ্বারায় অনৃষ্টের থগ্তন হয়। ভাহ! যদি না হইবে, তবে ধর্ম কেন? 
 মৎকর্ম ও মদাচার কেন? তবে ঈশবরোপসন| কেন? নিশ্চরই সু. 
পায়ে ছুরদৃষ্টের মোচন হইয়া থাকে 1” ইত্যাদি। পাঠক মহাশছ | 
অনৃষ্টের নাম অ--দৃ্। যাহ! আনৃগ্ঃমান (দৃষ্ট) নহে, তাহাই আনৃষ্ট) 
আমর! দৃহ্ঃমান (দুষ্ট) পদার্থ সঘবন্ধেই অনেক সময়ে অনেক কথ 
বলিতে পারি না, তবে অ-ৃষ্ট পদার্থ নন্বন্ধে কেমন করিয়া বিচার 
করিব? এই জন্য শাস্ত্র মানিতে হয়, গুরুপদেশ মানিতে হয় এবং 
প্রত্যাদেশ মানিতে হয় । অত্তএব “বিধির বিধি অলঙজ্বনীয় স্থৃতরাং 
আর উদামে প্রয়োজন কি? আর চেষ্টা ও পরিশ্রমে প্রয়োজন কি ?” 
ইত্যাদি বৃথা সংস্কারে আবদ্ধ ন| হইয়া, সতকর্মের অনুষ্ঠান করাই 
উচিত; সংকর্ম্ের অনুষ্ঠানে কাহারও দুর্গতি হয় না; অপৎকর্শের 
অনুষ্ঠানে কলুষকলদ পূর্ণ হইয়৷ গেলেও সংকর্মের অনুষ্ঠানে যে মহ! 
বৃ প্রস্তর গ্রস্তত হয়, তদ্বারা এ করম চূর্ণ কিচূর্ণ হুইয়া থাকে। 
রোগীর প্রতিকার ওষধে, ছুরদৃষ্টের প্রতীকার পুণাজনক সংকর্দে। 
দেশের হিতই হউক, সমাজের হিতই হউক, আইপ, আমর! নিফাম 
হওয়া সংকর্শের অনুষ্ঠান করি। তঙ্জাধিক তক্ত রামগ্রমাদ গাইয়া- 
ছেন-___ 


মা! 


তবে তোমার ভরম। কে করে? 
যদ্দি আপনারই কর্মফল ফলিবে আমারে ; 
তবে কালী। তোমার ভরম| কে করে 


২০৪ ধর্দানন্দ-প্রবন্ধীবলী | 


ভয় নাই, ঝদৃষ্টের ধন ্কাছে। আর একজন মহাপুরুষ পারমোর 
এক অরণ্ দখাড়াইয়। কি বলিতেছেন শুনুন ।--.-. 
ফোপর্দাম্‌ রো ভু মায়ে খেস্রা। 
তু দানী হেশাবে কমে বেগর!॥ 
গুণ আহে মনর্‌ নামদে দর শোমার্‌। 
তুরা নাম ক্যায়, বুদে আমুর্‌ জেগার॥ 
শ্রীমৎ মনু মহারাজ। কহিয়াছেন-_ 
নাতবনমবমনোত পূর্বাভির সমৃদ্ধিতিঃ। 
আমৃতৌঃ শ্রিয়মন্িচ্ছেক্নৈনাং মন্যেত ছুলভাম্‌ ॥ 
(চতুর্থ অধ্যায়) 
অর্থাৎ “পূর্ব সম্পত্তি নাই বলিয়া অথবা অর্জন চেষ্টা ফলবতী হই- 
তেছে ন| দেখিয়! আপনাকে কখন হতাদরর করিবে না, পরত মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত আপনার প্রবৃদ্ধি চেষ্টা করিবে, প্রীলাভ কথন ছুল'ভ মনে 
করিবে না।” মন্ধু মহারাজা আরও লিখিয়াছেন----_ 
সর্বং কর্েদমায়ত্বং বিধানে দৈব মানুষে । 
তয়ে। দবম্‌ চিন্তান্ত মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া ॥ 
(৭ম আধায়) 
অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় কর্ধই দৈব ও মনুষ্যাধীন। কিন্তু দৈব 
 অনৃষ্ট বলিয়া! চিন্তার অগোচর, পৌরুষ্যাচার দৃষ্ট, সুতরাং ক্রিয়াদাধ্য। 
অতএব 





এতা! দৃষ্টদ্' জীব গতীঃ গ্কেনৈৰ তেজস| | 
ধর্্মুতো। অধর্মম তশ্চৈব ধর্ে দরধাৎ সদামনঃ॥ 
| '( মনুলংহিতা, ১৩ অধ্যায়) 


বাদী ভবানীর পত্র। ২৪১ 


ধর্ম ও অধর্ম হেতু জীবের এই সকল গতি অত্তঃকাণে আলোচন! 
করিয়! সদা ধর্শে মনোনিবেশ কিবে। 


রীধর্মানন্দ মহাভারতী। 


দেন 


রাণী ভবানীর পত্র । 


নবাব সিরাজুদদৌলা কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, তত্ধিয়য়ে 
অনেকের নিকটে অনেক প্রকারের অভিমতি শুনা গিয়াছে। কেহ 
তাহাকে নিষ্কলঙ্ক বা নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
'কেহ বা তীহাকে অত্যাচারী শার্দূল অথবা “নিপজ্জ গৃধ” রূপে 
অস্িত করিয়! এঁতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন। সিরাজ 
যেরূপ চরিত্রেরই লোক হউন, তিনি.যষে অযোগ্য শামনকর্ত। বলিয়| 
গ্র্াণিত হইয়াছেন, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। শ্ত্রীজাতির মর্যযাদ| বা 
স্বাভাবিকী লঙ্জাশীলতার দ্রিকে তাহার যে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, ইহ! 
এক প্রকার এঁতিহামিক মত্য বলিয়া গৃহীত। হুন্দরী যুবতীর সতীত্ব" 
নাশ করিতে সিরাজের যে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা উপস্থিত হইত না ইহা 
জ্যামিতির শ্বতঃপিদ্ধের স্তায় গ্রমাণ ক্পা যাইতে গারে। অতি তরুণ 
বসে অর্থাৎ উনবিংশ বর্ধমাত্র বয়ঃক্রমকালে, অজাতশ্ক্র নিরাজ 
বঙ্গের প্লিহাসনে আরোহণ করেন এবং বিকৃতমন্তিধ সখা ও বিকৃত 
চরিত্র সহচর এবং মন্ত্রীদিগের কুপরামর্শে একাদশ মামকাল পর্য্যন্ত 
রাজত্ব করিয়! অবশেষে এক আত্মীয়ের হস্তে নিহত হয়েন। তাহার এই 
স্বয্নকালব্যাপী শাদনসময়ে ত্রান্মণী হইতে চঙ্ডালী পর্যাস্ত এবং সৈয়দ 
রমণী হইতে গতি নিয়শ্রেণীর মুদলযানী পর্য্যন্ত যে কোনও লুদারী রম 


২০২ .. ধর্মানদ্দ-প্রবন্ধীবলী। 


গর তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাদের শ্বাতাবিকী লজ্জাশীলতার 
উপরে হন্তক্ষেগ অথবা একেবারেই মন্ীত্বনাশ করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটী 
করেন নাই। এই একাদশমাসকালব্যাপী শাদনে যে সমস্ত অত্যাচার 
এবং ঘে সমস্ত তিহানিক ঘটন| ঘটিয়াছে, অনেকের একাদশবর্ষকাল- 
ব্যাপী শাদনেও প্রায় তাহা ঘটে না। পিরা্জের জন্মস্থানে এবং 
তাহার রাজধানীতে আমর! অনেক দিন বাস করিয়া তাহার সগ্থন্ধে 
অনেক অনুন্ধান করিয়াছিলাম) দিরাজ যে বিকৃত চরিত্রের লোক 
ছিলেন এবং তাহার নৈতিক বন বা নৈতিক সাহদ যে কিছুমাত্র ছিল 
ন1, তদ্িষয়ে অনেক অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। সে 
গ্রমাণের উপরে তর্ক বা যুক্তি চলে না। পলাসী যুদ্ধের ক্ষুদ্র ইতিহাসের 
গ্রণেতা বছদর্শী মার্টিন দাহেব গিরাজ ন্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন--"361৪] 29 ৪ 
$010060085 (1876) 119 9161360 009 9020076 (০ 10101500119 
115 ০] 015958165৮ অর্থাৎ সিরাজ গৃষ প্রক্কতির অত্যাচারী ছিলেন; 
তাহার নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্তই তিনি রাজদণ্ড চাঁলন! 
করিয়াছিরেন। বন্ততঃ কথাটি সত্য। ফাহারা লিরাজুদ্দৌলাকে 
নিরপরাধ বা নিষ্লঙ্ক অথবা সতী স্ত্রীর মর্ধ্যাদারক্ষাকারী বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে চাছেন, তাহারা অকাট্য সক্ক্ের অবমানন! 
করেন, এং ভ্্রীজাতির পরম শক্র বলিয়া! পরিগণিত হইতে গারেন। 
আমর! হিন্দু; রাজা ব| রাম্ম প্রতিনিধির নামে অবথ) অথবা 
মিথা। কলঙ্কারোপ করা হিন্দুশাসন্্রমতে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়! 
বিশ্বাম করি। তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, “নরাণাঞ্চ নরাধিগং+ 
অর্থাৎ “আমি মনুষ্যদিষের মধো নরাধিপতি ৮ এক সময়ে 
মিরাজ আমাদের রাজা ও শাসনকর্ত। ছিলেন। রাজায় চরিত্র, মহিমা 


রাণী ভবানীর পত্র । ২০৩ 


ও গৌরবে প্রন্জার গৌরব হয়? কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিরাজের 
চরিঘত্রর সমর্থন করিতে আমর! অপমঞ্জ। কারণ অপত্যের সমর্থন এবং 
সত্যের অপবায় মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত । 

যাছাই হউক, সিরাজের বৈচিত্রাময়ী ভবলীলার সহিত একজন 
আদর্শ সতী এবং আদর্শ ব্রাহ্মণরমণীর জীবনের কতকগুধি ঘটনার 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। সিরাজ যে বৎসর এবং যে মামে জন্মগ্রহণ 
করেন, নাটোরের মহারাজ! রামকৃষ্জের মাতা সু প্রসিদ্ধ! রাণী ভবানীর 
সেই বৎসরে এবং মেই মাসে জন্ম হয়। জুন মাসে সিরাজের জন 
এবং জুন মাসে পিরাজের পলাদী ক্ষেত্রে পরাজয়; জুন মাসে রাণী 
ভবানীর জন্ম এবং এ মাসেই তাহার বৈধবাদশার শ্ত্রপাত। এইরূপ 
বহু সাদৃশ্য থাকিলেও মিরাজের এবং রাণী ভবানীর জীবনের উদ্দেশ 
ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রধাবিত ছিল) একের জীবনের উপাদান অন্তের 
জীবনের উপাদান হইতে স্বতন্ত্র ছিল। দিরাজের জন্ম শিখিবার জস্ঠ; 
রাণী ভবানীর জন্ম শিখাইবার জন্য ) দিরা্জের জন্ম চালিত হইবার 
জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম পরিচালিক হইবার জন্য) মিরাজের জন্ম 
সংশোধিত হইবার জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম মংশোধিক1 হইবার অন্ত; 
র্বত্ত গিরাজের জন্মগ্রহণ পরের অমঙ্গলের জন্ত, মহারাণী সতী 
তবানীর জন্মগ্রহণ পরের উপকারার্থ স্বার্থত্যাগ করিবার জন্ত। 
এইন্ন্যই জনৈক ইতিহানকার লিখিয়াছিলেন £__ 
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পিরাজজ ও রাণী ভবানী একই সময়ের ও একই বয়সের লোক। 
কোনও সময়ে সিয়াজুঙ্দৌলাকে রাণী দ্ধবানী একধানি পত্র পাঠাইঞ্- 


২০৪ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ছিলেন, নিয়ে তাহার অবিকল অনুলিপি দেওয়া গেল। এ গত্রগাঠে 
সিরাজের চাঁিত্র,রাণী ভবানীর সতীত্ব ও মহত্ব এবং বাঙ্গালা উতিহাপিক* - 
দিগের তুল স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। পত্রধানি এখনঃ বাঙ্গল! ব1 ইংরাজী 
ভাষায় গ্রকাশিত হয় নাই; ধে ঘটন! উপলক্ষে এই পত্র লিখিত ও 
প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণও এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হটল। 

কোনও দময়ে :কৈবর্তজাতীয়! এক পরমান্ুনরী যুবতী, নৌকা. 
যোগে নবন্বীপ হইতে পাটন! অভিমুধে গমন করিতেছিলেন । এই 
মততী স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার সঙ্গে ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকটে 
লালবাগ নামক স্থানে গঙ্গাবক্ষে রাজকীয় তরণী মধ্যে লবাঁব দিরাজু- 
দল! & সময়ে সহচরবর্গকে লইয়! স্ুরাপান এবং আমোদ-প্রমোদ 
করিতেছিলেন | স্ত্রীলোকের নৌক| আদিয়া উপস্থিত হইলে, শুনা, 
বীর দিকে নবাবের দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে প্রচুর অর্থের প্রলোভন 
দেখাইসা হুদারী যুবতীর সতীত্বনাশের চেষ্টা কর! হইয়াছিল) কিন্ত 
এরূপ অধর্মজনক প্রস্তাবে দতীবা তাহার স্বামী এতদুভয়ের মধ্যে 
কোহারও সম্মতি না দেখিয়া শেষে বলপুর্ববক সতীত্বনাপের উপক্রম 
হইতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরকূপায় & নৌকার আরোহিগণ মায়ংকালে 
নৌক। হইতে অবতরণপূর্বক অতিশয় মংগোপনে আজিমগঞ্জ নামক 
গ্কানে পলাইয়া বীন। তথা হইতে স্বল্লকাল মধো এ কৈআর্্ স্ত্রীলোক 
নাটোরে গমন করেন। যে গ্রামে রাণী তবানীর জন্ম হইয়াছিল, এ 
কৈবর্ত যুবতীর সেই গ্রামে জন্ম হয়। কৈবর্ত স্ত্রীলেকের মুখে 
ঘটনাটি আদ্স্ত শ্রবণ করিয়! রাণী ভবানী নবাব পিরাজ্রদৌলাকে 
ধে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহ! নিয়ে অবিকল অনুলিপ্ত হইল। 

পত্রথানি এই | ইহায় ভাষ! সে কালের বাঙ্গল!। এবং ইহাতে 

অনেক পারমা শব মিশ্রিত আছে। . 


রাণী ভবানীর পঞ্ত। ২৫ 


"লাভ এনজহা জামীর-উলউমরা! নবাব সিরাভুদদৌল! খা মাছের 
বাহাছুর বা নিজ দ-এ-থাম্‌। 

কাতিব, ব দেহেনদ। ফিদৃী (রাণী) ভবানী, কোমিকৎ ব্রাহ্ষণী, 
সকুনৎ নাটোর। 

বঙ্গাধিপতি শাহএ-জাহ। নবাব দিরাজুদ্দৌল! খ'! সাহেব 
বাছাছুরকে মালুম হয় যে, স্ত্রীলোকগণের সতীত্ব হইতেছে একটি মাটার 
ইড়ির তুল্য যাহাকে একবার ফাটাইয়া দিবার আর মেরামত ব1 
দোবার! গঠন হওনে কঠিন জানিবা। খণ্ড খণ্ড অংশ সমুদয় মেরামত 
ছয় না, তাহা চূর্ণ হইবার ধুলি মধ্যে পয়নালী ভিতর নিক্ষেপ করা 
যায়। স্ত্রীলোকের মতীত্ব আক্রমণে স্ত্রীশ্লোকের ধর্শনাশ হইল আর যে 
আক্রমণ করিল তাহারও ধর্ম যাইল আর অপযশ হইল আর রাজ্য- 
নাশের উপায় আরম্ত হইল জানিবা। আপনার মন্দ শ্বভাব আর 
কামুক চরিত্র জন্ত আপনি কুবেরের ভাগারের মত সুবর্ণ সমূহ খরচ 
উদ্ত স্বীকার আছেন, পরস্ত আপনার কামুক চরিত্র আর ছুষ্ট প্রবৃত্বি- 
মার্গ দলনের কারণে আমাদের অর্থ নাই। আমার মাথার কেশ 
থাকিতে প্রতিছিংদ1! লগ্নে কমুর করা যাইবেক ন1। আর এই 
গ্রতিছিংস| হইতে বৈশ্বানর দেবের আবির্ভাব হইব জানিবা, আর & 
জি জিয়া উঠনে মুর্শিদাবাদের গঙ্লামাঙডার জল তাহার জ্যোতি 
নির্বাণ করণে সক্ষম হইবা না। এ অগ্নি আপনাকে আর আপনার 
জীবন আর আপনার রাজ্য দাহ করিবা।” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমর! এই পত্রের একটু নমুন! দিলাম। প্রায় ৮৫ বংমর পূর্বে 
ফোর্ট উইিয়ম কলেজে এই পত্রের পাণি তর্জম হইয়াছির। 
আমরা তাহা দেখি নাই। একজন বঙ্গবামী এ সমগ্র বাঙ্গলা পত্র, 
থানির ইংরাজি আন্থবাদ করিয়। আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। 


২৪৬ ধর্মীননা-প্রবন্ধীবলী। 


অনুবাদটি আঁমরা যেমন পাইয়াছি, তাহাই ঠিক এই স্থলে মনিবিষ 
করিয়! দিলাম। কেবল বাঙ্গলা পত্রধানি গাঠ করিলে পত্রের 
মাধুর্য এবং তেজ (52171) বুঝ! অনেকের পক্ষে কঠিন বোধ হইতে 
পারে) এই জন্ত ইংরাজি অনুবাদটি আদ্যন্ত দিতেছি। 


(ইংরাজি অনুবাদ) 


রাঁণী ভবানীর পত্র। 
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রাণী ভবানীর গত্র। ২৪৭ 
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এই অনুবাদ যখন আমার হস্তগত হয়, তখন একজন বন্ধু ইহ! 
গাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, “এই পত্রে মূলা এক ক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা!” 
অপর একজন বান্ধব বলেন, পকুবেরের ভাগারে যত ধন আছে, এই 
গত্রের মূল্য তপেক্ষা ও অধিক |” যাহা হউক, এই পত্র যখন পিরাজু- 
দৌলার সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল, তখন মন্ত্র ন্যায়, 
পিরাজ ইহ! শুনিয়াছিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল মৃক ভাব অবলম্ব- 
নের পর, সিরাজ বলিয়! উঠিয়াছিলেন £-প্বজীর ! বজীর ! ইয়ে 
চিঠঠি বনী আদম্মে আরী নেহি, ইয়ে চিঠঠি কিমি ফেরেন্তা কি 
জানিব, সে আমী হায়” অর্থাৎ "মন্ত্র! মন্ত্র! এই পজ কোনও মন্ুষোর 
প্রেরিত নহে, ইহা কোনও স্বর্গীয় দূতের নিকট হইতে আসিয়াছে ।” 
শুনা ধার, এই পত্র পাঠের পরে কোনও মতী স্ত্রীলোকের প্রতি দিরা্জ 
অত্যাচার করেন নাই। 


রাণী ভবানীর পত্রথানি ইংরা্গি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, 
এই ইংরাজিটুকুর বিশুদ্ধ বাস্গালানুবাদ নিয়ে গ্রদত্ত হইল। 


২৪৮ ধর্মানন্-প্রবন্ধাধলী | 


( অন্থ্বাদ) 

নধাব সের়াজউদ্দৌলার জান!আবন্তক, স্ত্রীলোকের সতীত্ব গ্রার 
মুন্য় পাত্র তুল্য। মাটির গাত্র একবার ভাঙ্গিয়] গেলে আর ঘোড়া! যাক 
না, স্ত্রীলোকের সতীত্ব একবার নষ্ট হইলে আর তাহার প্রতীকার হয় 
না। যে বাক্কি সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশের চেষ্টা করে, গে বাক্তি 
নিজের চরিত্রনাশের মৃলীভূত কারণ হয়। রাজা যদি স্ত্রীলোকের 
মর্যাদা! ও নতীত্বনাশে উদ্যত হয্নেন, তাছা হইলে তাহার রাজ্য ও সিংহ" 
সন সন্বরেই নষ্ট হয়, ইহা ধরব সত্য। হে নবাব! আপনি খর্থব্যয় বারা 
স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশের উদ্যোগ করিতে পারেন এবং পাশবীয় কুপ্র- 
বৃত্তির চরিতার্ঘত| মাধ করিতে পারেন) এরূপ মহাপাঁপের দমন জন্ত-_ 
এরূপ প্রবল দেশ-বৈরীর শাসন জন্ত-প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন 
তাহা জানি; আমাদের তত ধন না থাকিতে পারে; কিন্তু আমার 
. মাথায় যত চুল আবহ, ততগুলি শক্র একত্র হইয়। তোমার মর্বনাশ 
সাধন করিবে, ইহ! তুমি নিশ্চয় জানিও। তোমার অন্ঠাচারে, তোমার 
পাশবীর ইন্দি়লালনায়, এ দেশে এমন এক বিদ্রোহাগি জলিয়! উঠিবে, 
যাহ! মুর্শিদাবাদের গার মমুদয় জল একজরিত হইলেও নির্বাণ করিতে 
সক্ষম হইবে না। সতী সীতার মতীত্বনাশের চেষ্ট! করিহ: অথবা! 
ভ্রৌপদীর মর্ধ্যাদাহানির উদ্দোগ করিয়] মহাবলী রাবণ ও কীচকের 
কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহা মনে কর) কোরাণ ও পুরাণ পাঠ দ্বার! 
যদি তুমি স্ত্রীলোকের সতীত্ের মূল্য বুঝিতে না পরিয়া থাক-চাহ! হইলে 
একথ|। তোমাকে বুঝাইবার জন্ভ আমি একট! উপদেশ দিতে ইচ্ছ! 
করি। তুমি জনোয় স্ত্রীর গ্রতি অত্যাচার করিতে মন্ধষ্, কিন্ত তোমার 
স্ত্রীর গ্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে, যদি তোমার সহধর্িণীর সতীত্ব 
নাশ করিতে কেহ উদাত হয়, তাহ! হইলে তুমি নন্ধ্ট হও কি অনন্ধঃ 


বঙ্কমাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ। ২৯, 


হও? তাহা হইলে সেই লোকটাকে তুমি ভাল বলকি মা বল? 
অনুগ্রহ করিয়! এই কথাটার উত্তর দিলে বাধিত হইব । 
(ভবানী) 

পাঠক মহাশয়! রাণী ভবানীর এই পত্রধানি কেবল সেরাজৃ- 
দৌলার দৃশ্চরিত্রতার একমাত্র পরিচয় নহে, তাহার পাশবীন় 
স্বভাবের তূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ আছে। মুর্শিদাবাদের 
সানগর নামক মহল্লায়। গঙ্গা নদীর তটে, এখনও একটা 
পুরাতন ঘাট “লম্পট ঘাট” নামে বিখ্যাত, ওঁ ঘট এখনও 
বর্তমান। এই ঘাটে লম্পট সেরাজুদৌলা এবং তাছার লম্পট 
সহায়কেরা আড্ডা করিত। এই নকল অথণ্নীয় প্রমাণে সেরাজকে 
“ছৃশ্চরিত্র” ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সেরাজ যেমন পাপের 
ও অশিক্ষার দৈত্য মৃত্তি ছিল, রাণী ভবানী তেমনি পুণ্য, ধর্ম ও মং 
শিক্ষার দেবীমূর্তি ছিলেন । | 


প্রীধম্্মানন্ন মহাভারতী । 


বঙ্গমাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ। 


যে সকঙ্গ মহাত্মার চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা! ও বাঙ্গল! সাহিত্যের 
বর্তমান উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পাচটা শ্রেণীতে 
এবং াহাদের যুগমমূ্কে পঞ্চমুগে বিভক্ত কর! যাইতে পার়ে। বর্ত- 
মান বাঙ্গাল! সাহিত্যের কৃষ্টির ইতিহাস, পৃ সথষ্টির পৌরাণিক ইতিছাপ 


অগেক্ষা। অধিকতর আমোদ ও আনন্মজনক ; বাইবেলের “জেনেদিসের? 
১৪ 


২১৪ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


ছৃটিগ্রকরণ হইতে ইহা অধিকতর কৌতুকাবহ এবং অধিকতর গ্রয়ো- 
জনীয়) কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান প্রস্তাবে এই মকল বিস্তৃত কথার 
বিশদরূপে আলোচন! করিবার স্থান এবং মময় নাই। আমরা কেবল 
দ্বিতীয় যুগের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার জন্যই এই প্রস্তাবের 
অবতারণা করিয়াছি। 

বাহাদদিগকে আমর! কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, তর্জাদার, ঝুমুর- 
ওয়ালা, কথক, পাচালিকার প্রভৃতি উপাধিতে অভিহিত করিয়| থাকি, 
বঙ্গমাছিত্যর দ্বিতীয় যুগের ত্রাহারাই অধিকর্তা । ঝুমুর, তর্জা, কবি” 
প্রভৃতির নামে অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন, সত্য ; বিরক্ত হইবার 
কারণও আছে, স্বীকার করি) কিন্তু ইহার বাঙ্গালা ভাষা! ও বাঙ্গাল 
সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে__বাঙ্গীলীর চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিবার 
পক্ষে__ধে সহায়ত! করিয়াছেন, ভাহার সহিত তুলনায় ইহাদের নামান 
 অশ্্রীলত। সর্ব! মার্জনীয়। 'কবি'র পূর্বে যাত্রার স্বষ্টি হয়) যাত্রার 
পরে কথক এবং গাচালিকারের আবির্ভাব, তদনস্তর ঝুমুর ও তর্জার 
উত্পত্তি। বাঙ্গালা দেশে যাত্র! এক অপূর্ব জিনিষ! পৃথিবীর আর 
কোনও দেশে, কোনও সমাজে, “যাত্রা” নাই; যাত্রার বলে বাঙ্গালা 
ভাষ! ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের বহুল উন্নতি দাধিত হুইয়াছে। বৈষ্ণব, 
কুলতিলক চন্ত্রশেখর দাম, বা্গাল! দেশে যাত্রার অঙ্টা। তা? পূর্বে 
বাঙ্গাল। দেশে যাত্র! ছিল না। চন্ত্রশেখর অস্ৈত্যচার্যোর শিষ্য এবং 
জাতিতে কায়ন্থ )'তাহার যাত্রার নাম "হরিবিলাদ,” এই পালাই তাহার 
যাত্রার প্রথম পালা । তদনন্তর তাহার পালার সংখা! অধিক হইলে 
যাত্াটি "শেখরী যাত্রা” বলিয়া প্রদিদ্ধ হয়। এযাত্রার মোটে তিন্টী 
গান দংগ্রহ করিতে আমর] সমর্থ হইয়াছি। একটা এখানে উদ্ধৃত 


হইল। 


বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় ঘুগ। ২১১ 


(ভৈন্তবী) 


“দখদিক নিরমল ভেল গরকাশ। 
নধীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাম| 

আমে কোকিল ডাকে বন্ধে মযুর। 
দাড়িস্বে বদিয় কীর বলয়ে মধুর ॥ 
দ্রাক্ষাডালে বমি ডাকে কগোতকপোতী। 
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাগতি॥ 
কুমুদিনীবদন তেল মধুকর। 

কমণ নিয়ড়ে আপি মিলয়ে মত্বর ॥ 

শারী কহে রাই জাগচল নিজ ঘর 
জাগহ মকল লোক নাহি মান ডর॥ 
শেখরে শেখরে কহে হাদিয়া হাদিয়া । 
চোর হৈয়! নাধু গার! রহিয়া শুতিয়া ॥? 


চন্ত্রশেখরের শিষ্ের নাম জগদানন্দ। ইনি জাতিতে বৈদ্য 
ছিলেন এবং বাল্যকান হইতে বৈষাবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
চন্ত্রলেখরের হুরিবিলান গালায় ইনি প্রাই' দাজিতেন। জগদানন, 
চন্দ্রশেধর অপেক্ষা অধিকতর উচ্চদরের কবি ছিলেন। জগদানন্দের 
গানের শব্ববিশ্যাস, ওজন্বিতা, মাধুর্য এবং ভাব এত সুন্দর যে, এক 
একটা গীত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকারদিগের কবিতার সছিত তুলনীয় 
হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, জগদানন্দ প্রণীত বু গাতের মধ্য আমর! 
অগ্লমাত্রই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। একট! গীতের সপপূর্ণ এখানে 
উদ্ধৃত করিলাম। | 


১২ 


ধর্মনন্দ-প্রবন্ধাব্ী ও 


তৈরবী। 
জাগহো' বৃষতাুননিনী মোহন যুবরাজে | (ধুয়া) ॥ 
অকরুণ গুন বাল অরুণ | 
উদিত মুদিত কুমুদ বদন 
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদ 
মিনিক সদন সাজে ॥ 
কি জানি মজনী রজনী থোঁর 
ঘুঘু ঘন ঘোষতি ঘোর 
গত যামিনী জিত দামিনী 
কামিনী কুল লাজে॥ 
জগহে! বুষভানুনন্দিনী মোহন যুবরাজে। 
গলিত ললিত বমন সাজ: 
মধিযুত বেণী ফণি বিরাজ 
উচ কোরক যুথ লোলক 
কুচযোরক মাঝে ॥ 
তড়িত জড়িত জলদ ভাতি 
দোছে শুতে সুখ রহল মাতি 
'জিনি ভাদর রস বাদর 
পরমাদর শুভ সাজে ॥ 
জাগহো বৃষভান্ুনন্দিনী মোহন যুবরাজে।' 
টুটল গেয়ে ফুল ধন গুণ 
কি রতি রণেভেল তনু তু 
সরম মাঝ গড়ল লাজ 
রূতিপতি তয় ভাজে। 


বঙ্গদাহিতের দ্বিতীয় যুগ. ২১৩ 


কুহু কত হত্ত শৌক কোক 

জাগব অবশ অব লোক 

শুক মারিক কাকলী পিক 

নিধুবন তরু আওয়াজে ॥ 

জাগছে! বৃষতান্ুননদিনী মোহন যুবরাজে ॥ 
বিপদে পড়িগ যুবতী বৃন্দ 

গুরুরন অতি কহব মন্দ 

জগদাননদ রদ বিরম দঘন্দ 

ভনয়ে রদবতী রদরাজে॥ 


জগদানন বর্ঘমান ঘেলার অন্তর্গত কাটোয়! মহকুমার শ্রীখণ্ড 
গ্রামের অধিবামী ছিলেন। এই মহকুমায় কবি কাশিদাসের জনুস্থান।, 
বটতলা হইতে প্রকাশিত প্পদকর্পতরূ” নামক পুরাতন গ্রন্থের ১৩২ 
পৃষ্ঠায় এই গীত প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তদনস্তর অমৃতবাজীর* 
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রত্েয় শ্রীযুক্ত 
শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় কর্তৃক অতি সুদররূপে সংগৃহীত, সম্পাদিত, 
এবং প্রকাশিত পককল্পতরুতে ইহ প্রকাশিত হইয়া! গিয়াছে। জগদা- 
নমোর পরে. সাত জন যাত্রাওয়ালার প্রাছুর্তাব হুইয়াছিল। আমরা 
এখন পর্য্যস্তও তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাই নাই। এখনও অনুসন্ধানে 
নিযুক্ত রহিয়াছি। এই সাত জন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাত্রাওয়ালার 
অন্তর্ধীনের পরে রমিকচূড়ামণি কিরণ দান, চন্ত্রদয় মজুমদার, মোহন 
সরকার, অনপরাধ ঘোষাপ, উদ্ধব সামন্ত, ছধীবেশ গোস্বামী, জগদীশ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং হরিহুর বটব্যালের 'নাম গুনিতে গাওয়া যায়। 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বা-বন্গবামী ছিলেন. এং “বেগোণর গাঙ্ুলী 


২১৪ র্দানন্-প্রবন্ধাবলী। 

বলিয়া বিধ্যাতি। তাঁহারই প্রিদ্ধ প্বাণকের* নাম গোঁধিদ অধিকারী । 
যাত্রার দলের *ছোক্‌রা” গিরি করিয়া, গোবিদ শেষে “অধিকারী, 

হইয়! গড়েন। বাঙ্গাল! ভাষা, গোবিন অধিকারীর নিকটে বিশেষ খণী। 
তাহার পদাবলী, বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ পক্ষে অনেক সহায়ত] করি 
য়াছে। তাহার "শারি শুকের ছন্দ" বাঙ্গাল! ভাষার এক অপূর্ব জিনিষ! 
গোবিনা অধিকারী ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ছিলেন। গোবিন্ন'অধিকারী মহা" 
শয়ের সময়ে, বৈষ্ণব সশ্প্রদায়ের “খাসযাত্রা”আর ছিল না, এখনও আর 
নাই। বাঙ্গাল! সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে আমর ছত্রিশ জন যাত্রাওয়ালার 
নাম পাইয়াছি। ই'হাদের প্রত্যেকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বাঙ্গাল! 
ভাষার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সহায়ত করিয়াছেন । এই ছত্রিশ জনের 
মধ্যে, দেখ বকাউল্লা, বিশ্বনাথ মাল, রামময় দাস, রাজনারায়ণ দান, 
লোকনাথ (চাষা ধোঁবা), মহেশ ঠ!কুর, কান্ত তেলি,রঘু তামুলী গ্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । ৫থ বকাউল্লা “বোকো সেখ বলিয়া বিখাত। 

ইনি মুপলমাঁন, ইহার পিতামাঁতাও মুদলমাঁন ছিলেন। হুগলী জেলায় 

ইহ জন হয়। ইনি মুসলমান হইর়াও বাঙ্গাল! ভাষায় অসাধারণ 

অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। ইহার গীতাদি বঙ্গনাহিতোর অন্ত- 

তম আবম্কার। অন্ুপ্রাসে গীতরচনায় বকাউল্লা দিদ্ধহত্ত ছিবেন। 

কাত্ত তেলি, রঘু তামুলী, লোকনাথ, বিশ্বনাথ মাল প্রভৃতির বাঙ্গালা: 
অধিকার এবং বঙ্গনাহিত্যের সহিত সম্পর্ক কম ছিলনা | লোক. 
নাথেয়-. টি 


কি সুন্দর, শুনিতে সুনদয়, . 
বিদ্যাস্ুন্দর মনোহর। 
ছলে বলে কৌশঘে 


বঙ্গসাহিত্যের দিতীয় মুগ । ৫ 


যালিনীয়ে ফাকি-দিপে 
উভয়ের মন ধীস্তঃশীলে 
| বহে নদী ফন্তু যেমন। 
প্রভৃতি গীত, কবিত্বশক্তির নুদার পরিচায়ক । লোকনাথ, 
মিনিটে মিনিটে অদ্ভূত কবিতা বীধিয়া দিতে গারিত। যখন চারিধারে 
“যুড়ীরা” দীড়াইয়া, স্ৃক্ঠ বালকদিগের সহিত, “গুন গুন রমিক+ 
নুন” গ্রভৃতি ধুয়া! গাহিতে গাছিতে, হাততালি দিত, তখন যাত্রার 
আদর মাৎ হইয়| যাইত। ফলতঃ এখনকার কালে যাতার আদরে 
আর সেকলের উৎমাহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাই না) কালে দকলই 
পরিবর্তিত হইয়! যাইতেছে । মে কালের মত সরল তাষার সরল 
ভাবের গানও এখন কম "শুন! যায়। এখনকার যাত্র! ও থিয়েটরে 
যে প্রকার ভাষা ও যে গ্রকার ভাব ঢুকিয়াছে, তাহা গল্লীগ্রামের 
অর্দশিক্ষিত লোকের কথা দুরে থাকুক, বড় বড় পণ্ডিতও বুঝি! 
উঠিতে পারেন না। কাজেই পাড়াগেয়ের লোকের এখনকার 
বিলাতী ফাশ.নের যাত্রাক় এবং বিদেশীয় ভাবে ও সংস্কৃত মিশ্রিত 
«কেতাবী বাঙ্গালায়” রসভোগ করিতে পারেন 'না। বকাউলী। 


সেখের-_. 
“বল্লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয়। 
নারীর গুণ শুন বলি, 
* আপনি কালী মুমাঁী, 
হ্বামীর বুকে পদ দিয়ে 


নৃমিংহ করিল জয়॥ 
বল্লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয় 
অথব] “বল্গো মীতে, এ ছরস্ত শীতে, এ বনে আগিতে' 


গু 


২১৬. ধর্মানম্দ-প্রবন্থীবলী। 


ইত্যাদি গীত অতি মনোহর, অতি ছুদার। এই সময়ে ছুনর দাঁন 
নামে এক উড়িয়া কবির আবির্ভাব হুইয়াছিল। এই উড়িষ্যাবাসী 
কায়স্থের বাঙ্গাল! ভাষায় অতি আশ্রর্্য অধিকার ছিল। তাহার 
গীত ও কবিত্বা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার অলঙ্কার শ্বরূপ বলিয়! 
গৃহীত হছইতে,পারে। আমাদের "বান্নাল! ভাষা! ও বাঙ্গালা সাহিতোর 
উৎপত্তি, উৎকর্ষ ও বিস্তৃতির ইতিহাম” নামক বিপুলবপু গ্রন্থে এ,মকল 
গীতের আলোচন! কর! যাইবে। এ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 
নুন্নরদাম উড়ের এক বাঙ্গালী বাদ্যকর ছিল; তাহার নাম অক্ষয় 
ঘোষ। অক্ষয় জাতিতে গোয়ালা, কিন্ত যেমন “বাজিয়ে” তেমনি 
প্াইয়ে”। কেবল তাহাই নহে, অক্ষয় ঘোষ অত্যন্ত স্ুবক্তা ছিলেন 
এবং তীহান্ন বাঙ্গাল! লিধিবার ক্ষমতাও বেশ ছিল। তাহার তৎকালীয় 
বাঙ্গালার. একটু নমুনা! দিতেছি ।-- 

“এতাবৎকালের উপদ্রবাবলীর বিবরণমাল| উপযুক্ত কালে ব্রাহ্মণ 
বৃদ্দের অতি গোঁচর না হইবায় কাকতালীয় ন্ায় সুত্র মাফিক্‌ 
তদানীন্তন গোম্বামীপু্ধ বেকায়দ] প্রাপ্তি নিবন্ধন গোলমালে 
হয় রা পর্ণান্‌ হইবায় বর্ণিত বিষয় ছুইটার বিশেষ ব্যাখ্যা একেবারেই 
অসম্ভবপর হইয়৷ উঠিয়াছিল।.. তথাপি দরিদ্রের মনোরথের ॥ ন্তায় 
অথবা জলবুদ্দের ক্ষণিক স্থিতি ও ক্ষণিক অন্তর্ধানের ন্ায় সে কথ! 
ক্ষণমধ্যেই জাগ্রত হইয়৷ উঠিবার বহুল কারণ দৃষ্ঠমান হইয়াছিল। 
অনস্ত আকাশ ভার্গিয়। পড়ার পর.আর কি বসুন্ধরা স্িলে অপূর্ণ 
থাকিবে?” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এই অক্ষয় ঘোষ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার 
নিবাস বর্ধমান জেলায় ছিল। অক্ষয়ের অনেক*কবিত! আমাদের 
নিকটে 'আছে। অক্ষয়ের চিড়ে মুড়কী” কবিতা বাঞ্নালা ভাষায় 


বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ। ২১৭ 


এক নূতন জিনিষ। এই কবিতার অর্দাংশ পাইয়াছি। বাকী 
এখনও পাই নাই। সমগ্র না পাঁইলে ইহার প্রকাশে মজা নাই, 
এজন্ত তাহার নমুনা দিলাম না। বর্দমাননগরে "পধ্নন” 
খন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহ্থাতে "মুড়ি” নামে এক 
কবিতা গ্রকাশিত হইয়াছিল। এ কবিতার পদাবিন্তামে এবং মৌনার্ষে 
বমোহিত হইয়া পঞ্চাননের রসগ্রাহী সম্পাদক, লেখক মহাশয়কে 
'ঈশ্বরগুণ্ডের জীয়স্ত শিষ্য” বিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। এ মুড়ীর 
বিতার সথলেখকের মহাক়তায় অক্ষয় ঘোষের অনেক কবিত| আমরা 
গ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। চিড়ে মুড়কীর পদ্য মুড়ীর পদা হইতে 
তন্ত হইলেও মুড়ীর পদকে উহার সমতুল্য বল! যাইতে গারে। 
[ই অনাধারণ মুড়ীর কবিতার ভূমিক এইরূপ-- 


ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি! 
আসি. এই বঙ্গতৃমি 
উদ্ধারিছ বঙ্গবাসী জন। 
কাঙ্গাল বিষয়ী যত 
সদা তব অনুগত 
কতৃ হর তাপসের মন ॥ 
মুড়িভোজী গেলে লঙ্কা! 
* হর্গে যায় মেরে ডঙ্কা 
শঙ্কা করে সদা তারে যম। 
দার সনে হ'লে যোগ 
অমৃতে আদিত্য ভোগ, 
কলার সঙ্গে নহে কিছু কম।” ইত্যাদি। 


২১৮ র্দানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


বর্দঘমানজেলাবামী এই মুড়ির কবিতাকার বলেন, অক্ষর ঘোষের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবর ঘেষ চব্বিশ পররগণার প্রসিদ্ধ কবিওয়াল বলিয়া বিখ্যাত 
হন, এবং তাহার গ্রপৌত্র কেশব ঘোষ রাজনাহী জেলায় বিবাহ করিয়া 
স্বনররূপে ইংরাজী ভাষায় অধিকারলাভ করতঃ এখন উচ্চপদে 
আমীন। কেশব বাবু 10 13620169 01 136708153 [.10918019 
নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, শুনিয়! আমর! আপ্যায়িত হইলাম। 
তরম! করি, এই গ্রন্থে অনেক নৃতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম 
হইব। 

তাহার পরে, দাণুরায়ের পাঁচালি, রসিক রায়ের পাঁচালি এবং 
গোবর্ধন দাসের পাঁচালি উল্লেখ করিবার যেগ্য। কেশবচাদ, ননীলাল, 
ষছু ঘোষ প্রভৃতি পাঁচালিকারের দ্বারাও বঙ্গতাষার অনেক উপকার 
হইয়াছে। কথকদিগের মধো ধরণীধর কথক দর্বশ্রেঠ। ইহার 
সুযোগ পুত্র মুরলীধর বি, এ, পাশ করিয়া ঝটক নগরের রাভেন্শা 
কলেজের অধ্যাপনা'কার্ষেয নিযুক্ত আছেন। ঝুমুরের মধো দেঁব্দাদী, 
রাইরাঁণী, মা ভবানী, যুগলমতি, বামাদানী, প্রভৃতি শিক্ষিত! বাঙ্গালী 
্রীলোকের নাম উল্লেখ করিবার উপযুক্ত। ইহাদের ঝুমুরে অশ্লীলতার 
লেশমাত্র ছিল না, অথচ পদাবলী অতি মধুমমী এবং অতি উচ্চনাঁবপরি- 
পূর্ণা। তর্জার মধো স্বরূপ হাজরা, জগৎ মিত্র, নয়ন রায় এবং 
শ্রীনিবাদ মহাচার্্য সর্বশ্রেষ্ঠ | 

ইহাদের নকলের নিকটেই বাঙ্গাল! ভাষা খণী; ই'হারাই বাঙ্গালা 

মাহিতোর দ্বিতীয় যুগের উজ্জল রত । 

এইবারে আমরা কবিওয়ালাদিগের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়! গ্রস্তাব 
সমাপ্ত করিব। কবিওয়ালাদিগের মধো ঈশ্বর ৩, হরুঠাকুর) ভোলা- 
ময়রা, জগন্নাথ দান, গুড়গুড়ের দল, শ্রীমতি মোহিনী দাসী, আপ্টনী 


ফিরিঙ্লি, বম বনু প্রভৃতি প্রদিদ্ধ' বাকতি। ঈশ্বর ও, গুড় গুড়ে, 
হরুঠাকুর গ্রভৃতি উচ্চদয়ের 'কবি, ঘটেন, কিন্তু ভোলাময়র! মকলকে 
টেকা দিয়াছেন। আপ্টনী ফিরিক্গি হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান 
পাইয়াছেন। মুষি মুষ্টি ধুলি গ্রক্ষেপে মুমমানের যেমন কবর হয়, নান! 
লোকের অন্ন অন্ন সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষার তেমনই উন্নতি মাধিত 
হইয়াছে । ধোঁপা, নাপিত, তেলি, তামুলি, ময়র, মুসলমান প্রভৃতি 
অনেক জাঁতিই বাঙ্গালা সাহিত্যা্রালিকার মিস্ত্রি শ্বরূপ; শেষে বাকী 
ছিল ফিরিক্সি_--+আপ্ট,নী সাহেব সে বাকীটুকু পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। 
“কবিগয়ালাদের প্রত্াৎপন্নমতিত্ব জগৎকে বিস্মিত করিতে পারে। 
এই উপস্থিত বুদ্ধিতে ভোলা ময়র! সর্কশ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে ইহার নিকটে 
ঈশ্বর গুপ্ত বা! গুড় গুড়ে হারি মানিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের একজনই 
প্রতিদন্্ী ছিল, তোল! ময়রার অনেক প্রতিন্বী ছিল। তাহার মধ্যে 
আপ্ট,নী ফিরিক্সি এবং যজ্ঞেশ্বর খুব বলবান্‌ প্রতিযোগী বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়া! উঠিয়াছিল। ছুঃখের বিষয়, ভোল! ময়রার সকল কথা আমর! 
পাই নাই; অনেক দিন পূর্বে “ভারতী"তে তোর! ময়রার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রবন্ধের লেখক অনেক নূতন কথা 
গুনাইয়াছিলেন। আ,নী গাহিতি,_- 


“ভজন পুন্ন জানিন! মা! 
জেতেতে ফিরিঙ্গি। 
যদি দয়া ক'রে তার মোরে 
এ ভবে, মাতঙ্গি 1” 


গান গুনিয়াই, ভোঁল! ময়রা তগবতী নাজিল, এবং গাইতে 
লাগিল-- 


২২৪ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


প্আমি পার্বোনারে তরাতে 
আমি পার্ধোনারে তয়াতে। 
যিগুধুষ্ট ভজ গা তুই, শ্রীরামপুরের গির্জাতে। 
আমি পার্সোনারে তরাতে।” ইত্যাদি। 
ভোলার ভবানীপুরের বারোদ্লারীতে সেই গান-. 
আমি দে ভোলানাথ নই, 
আমি মে ভোলানাথ নই। 
আমি ময়রা ভোলা,  ভি'য়াই খোলা, 
বাগবাজারে রই । 
আমি দে ভোলানাঁথ নই। 
বদি সে ভোলানাথ হই, 
যদি সে তোলানাথ হই, 
« তা'হলে__--”। ইত্যাদি। 





* সেই গান এখনও পল্লীগ্রামের লোকের বৈঠকখানাঁয় আমোদের 
জিনিষ বলিয়া আদর পাইয়া থাকে । রাম বন্থুর "মনে রৈল সই মনের 
বেদনা” গীত, রাখাল ছেলেদের কণ্ঠে এখন শুনা যায়। কিন্ত প্ত্যুৎপন্ন* 
মতিতবে ভোলা ময়র! অদ্ধিতীয়। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত জাড়া 
গ্রামের ব্রাঙ্মণবংশোদ্ভব জমিদারদিগের বাটাতে ভোলাময়রার এবং 
জগাদাীসের কবি 'হইতেছিল। এ গ্রামের জমিদার ব্রাহ্মণ *এবং অধি" 
বানীদের অধিকাংশই জাতিতে চাষা, গ্রামের পার্থ মাণিককুণ্ড নামক 
স্থানে খুব বড় বড় মূল! জন্মিত, এখনও জন্মে। যজ্েশ্বর দাদ লোভী 
ছিল এবং খোষামোদ করিয়া! সত্যের অবমানন! করিয়া, গয়না লইতে 
ভালবামিত। যজেস্বর জাড়ার প্রশংসাচ্ছলে গাহিল--“এই জাড়া 


বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় ঘুগ। ২২ 


রাঙ্গা বৃন্দাবন স্বপ্নপ, ইহা মর্তেয গোলোক, ইহার পুররিণীমমূহ 
রাধাকুণ্, শ্তামকুওড ইত্যাদি?” তো! উত্তর দি" 
“কি কোরে বল্লি জগা 
জাড়া গোলোক বৃন্দারন। 
এখানে থামুন রাজা চাষ! গ্রজ! 
চৌদিকে তাঁর বাশের বন॥ 
(কোথারে তোর রাধা কুণ্ড, 
কোথায় তোর শ্তাম কু 
নামে আছে মাণিক কু, 
করগা মূলা দরশন। 
কিকোরে বল্লিজগ! 
জাড়া গোলক বৃন্দাবন। 
ওরে “কবি” গাঁবি পয়ম] লবি, 
খোনামুদী কি কারণ ॥ 
কিকোরে বল্লি জগ! 
জাড়া গোলোক বৃন্দাবন 1” ইত্যাদি। 
তোলার অদ্ভূত মতা ছিল। রমাপতি ঠাকুর নামে আর একজন 
লোক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিগ়াছিলেন। তিনি নিজে কবি-ওয়াল! ছিলেন 
না, কিন্তু তিনি “কবির+ ছড়া, ও গীত বাধিয়া দিতেন। রমাঁপতির “দখি 
ধর ধর” গীত ভাদ্রমামের তাগীরথীর তরক্মভর1) এই গীতের পদবিষ্তাস, 
শবচাতুরী। অলঙ্কার এবং ভাব অতি গ্রশংসনীয়। রমাপতির বেহাগ 
রাগিণীর এট গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম 1. 


২২২ ধর্্মানন্দ-প্রবদ্ধীধলী। 


“সি ! শ্তাম না এলো। 
ভাবশ অঙ্গ, শিঘিল কবরী 
বুঝি বিভাবরী আঙ্জি অমনি পোহা/ল॥ 
& দেখ মধি শশাঙ্ক কিরণ 
উষার গ্রভায় হলো নন্কীরণ 
পাতায় পাতায় বহে প্রাতঃনমীরণ 
কুমদিনী হাগ্যব্দন লুকা'ল। 
শর্বরীভূষণ থদ্যোতিক তারা, 
দেখ মথি সবে প্রভাহীন তারা, 
নীলকান্ত মণি হলে! জ্যোতিহারা, 
তাঘুলের রাগ অধরে মিশা'ল। 
«. সথি! শ্তাম না এলো ॥ 
তাপিত হৃদয় রমাগতি কয়, 
এ বিরহ ধনি তোম] বোলে নয়; 
নিশাগতে যেন প্রভাত নিশ্চয়, 
রজনীর সুখ এ বিলাস ফুরাল॥ 
সথি! শ্তাম না এলো 1” 
কবিওয়ালাদের মধ্যে হরিবোল! দাসও প্রসিদ্ধ। যজ্জেশ্বর, হার 
কৈবর্ড ও হরিবোল! দাদ সমপাময়িক। ভোলা মন্বরার গ্রতিদন্বীর 
পৃরা নাম যজ্ঞেশ্বর, জাতিতে ধোপা, বাঁড়ী মেদিনীপুরেক্ অন্তর্গত 
চন্ত্রকোণ1। মেদিনীপুরের ঘাটাল ও তমলুক অঞ্চলে এখনও অনেক 
কবিওয়াল। আছেন। হাক কৈবর্ত ও হরিবোলার পারম্পরিক প্রতী- 
বন্দীতীয় "কবি, হইলে) আমরের একদ্রিকে একছড়া পাকা কদলী 
“এবং আর একদিকে লাল রুমালে বা গামোছায় টাকা বাধিয়। ব্লাইয়া 


বঙ্গমাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ। ২২৩ 


দেওয়া হইত। যেঞ্জিতিত, মে টাকা লইত আর যে হারিত, ভাহার 
ভাগো পাক] কল! মিলিত! সে রলাপের কবির আসরের জনতা, 
উৎসাহ, উদ্দীপন! গ্রভৃতি এখনকার কাধের লোকেরা সহজে বুঝিয়। 
উঠিতে পারেন না। রমাপতি বন্যোপাধ্যায় স্বগায়ক ছিলেন। 
বর্ধমানের রাজবাটীতে পপ্রধান গায়ক! বলিয়া তাহার চাকুরী ছিল। 
সেখানকার রাজার প্রদত্ত চন্ত্রকোণাতে রমাপতির জায়গীর আদি 
এখনও আছে, তাহার পৌত্রের তাহ! ভোগ করিতেছেন। রমাপতির 
স্ত্রীও বেশ গান রচন| করিতে পারিতেন। তাহার স্বামীর “নথি শ্যাম না 
এলো” গান শুনিয়! "্মথি শ্টাম আইল" গানটি বুচন। করিয়া সেই 
রাগিণীতে গাহিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। 

উপরে তর্জা ও ঝুমুরের উল্লেখ করা গিয়াছে । তজ্জগার গানের 
একটা নমুনা দিতেছি । একালে তর্জ। প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 


(তর্জার গীত) 


ঠক ঠকা ঠক ঠক। 
রাত ছুপরে বসে ঘরে, আঁতকে ওঠা নক। 
ঠক ঠকাঠক ঠক। 
পথের প্রাণ বাগ না মানে, 
বেরিয়ে পড়ে ঠেঁচকা টানে, 
আন'চ কানাঁচ মানবনাকে] ধর্মে হাব বক। 
রামা শ্তাম] মিষ্টি বড়, তাতার বড় টকৃ॥ 
গুইরামের পিসের শ্বশুর, 
টেকোর মামার শ্তালা। 
মিত্তির গিন্নির পিত্তি পড়ে শুকিয়ে গেছে গল| | 


২২৪ 


ধর্্মানদ্দ-প্রবন্ধাবলী। 
 ছুঁটেছে হোরে হোক্ষে হাম্লে-- 


ইটালী পদ্মপুকুর মাণিরুতলা যায় না রাখ! সামলে । 
পেরিয়ে গেছে যেছোবাজার ধর্্মতলার চক্‌। 


ওরে ঠক ঠকা ঠক ঠক॥ 


এবারে ঝুমুরের একটা গীত শুনাইবার আঁকাজ্ক1 করি। 


(আবার) 


(ঝুমুরের গীত) 
চল সই বাধা ঘাটে যাই। 
আঘাটার জলের মুখে ছাই। 
ঘোল! জল পড়লে গেটে, 
গ! টা অমনি গুলিয়ে উঠে, 
পেট, ফাঁপে আর টেঁকুর উঠে, 
হেউ হেউ ছেউ। 
ক্পদিতে পাঁক থে'তিয়ে থাকে 
ঘেন্নায় মরি তাই। 
তাইতে। আমি মর্ছি তেবে, 
সথের প্রাণে দুঃখ ক্যানে সবে, 
তাইতে। আমি মর্ছি ভেবে 
কাশী কি মকা যাই॥ 


পেট ফাঁপে আর ঢেকুর উঠে 


যেন খেউ-_-খেউ--থেউ॥ 
চোঁখের জল চোখে মরে 
বেড়াই আমি আমোদ করে 
জালায় জলি, তবু রসে চলি, 

আমি হেলে দুলে চলেছি । 


বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ। ২২৫ 


গোড়া গয়ন! বুঝি নয়ন! আর, 

পাঁচ আবাগীর পচ নজরের ছার, 

পোড়। বিধির বিষম মার, 

কার ধার যেন ধেরেছি ॥ 

ওগে!! কুমড়ো ফুলের মধু থেয়ে 

আমার পেট হয়েছি তারি। 

আমি চল্তে নাহি পারি ॥ 

ইত্যাদি ॥ 

এ দেশে “কর্তাতজা” নামে এক জ্প্রদায় আবিভূ্ত হইয়। 
বুল গীত ও কবিতাদ্দি রচন! দ্বারা মে কালের বাঙ্গাল! ভাষাকে 
পুষ্ট করিয়াছল। শ্রীরামপুরের প্রদিন্ধ পাঁদ্রী কেরি সাহেবের সর্ব 
প্রথম দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কর্তাভজ! সম্প্রদায়ের নেতা রা'মচরণ 
গালের শিষা কৃষ্ণ পাল অন্যতম | 

"দেহতত্ব” নামে আর এক পলশ্রদায়ের লোকের দ্বারাও বঙ্গতাষ! 
) বঙ্গমাহিত্যের অনেক উপকার সাধিত হুইয়াছে। দেহতত্বের গায়- 
1 এখনও নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্ত তাহাদেরও সংখ্যা কমিয়! 
নাসিয়াছে। দেহতত্ব গানের নমুনা দেওয়া যাইতে হে---- 

ভগ্ন ঘরে বাদ করা নয় কদাচন। 
আমার দেহ-দিয়াল 
দেখছে থিয়াল 
পড়ছে পড়ছে সদ! মন। 
তগ্র ঘরে বাদ করা নয় কদাচন ॥ 
ইত্যা্ি। 
মুসলমানেরা অনেক কবিত। রচনা. করিয়া দেকালে প্রচার করিয়া, 


২২৬ ধর্মানন্দগ্রবন্ধাবলী। 


ছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ভার ভাল বাঙ্গালা.কবিও জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মুর্গল্ানী বাঙ্জাণার অনেক কবিতা পাঠ করা যায়। 
নমুনা নিয়ে দেখুন £-_- | 
চাচি কেদে আকুল হোলে! 
- দরগা সান্কি রাখ! ভার ॥ 
আর একটা গান শুনাইব-. 
ছোট মামুগে ! 
ৃ ভেবে মনু গো। 

এবার ছুনিয়]! পোড়ালে আল্লা ॥ 
মেহে পাঁনি ফোট্রা নাই 
মেহ ডাহে নদাই 
আস্মানে আগুন লাগ্ল!॥ 
ছোঁট মামু গো! এবার দুনিয়া পোড়ালে আল্লা। 
ভেবে মনু গে। 
ছোট মামু গে! 
থোদার গজবে সব কোল্লে ছেলা ভেল্লা। 
যা ছিল সান্কি থালি বদনা আদি, 
বেচে কিনে কোল্লাম মহাজনে রাজি, 
আমার ভাগ্যে যা করেন্‌ গো কাজি, 
দরগায় দর্রায় দিব সিন্নী কেলা। 
মামু গো! এবার ছুনিয় পোড়ালে আল্লা ॥ 


শ্রীধন্মীনন্দ মহাভারতী। 


তাহ) 


| 


সর 


শান্ত ওবৈফব। . 
ভজবংমগ ভগবান শ্রী জগখিখ্যাত কুকক্ষেত্ের নুবিশাঁল 


রণস্থলে পাগুবীয় রথের মধ্যস্থলে উপবেশন পূর্বক যোগীস্বর অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন, “হে পুরুষতেষ্ট ! নদী সমূহ (গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, 


.কাবেরী, ব্ষপত্র, বারুণী প্রতি) অন্রতেদী অতুয্চ অটল অচল দেহ 


হইতে নিঃসৃত হইয়। দিকৃদিগন্তরে নানা দেশ প্রদেশ পরিব্রজন পূর্ববক 
অবশেষে তরঙ্গায়িত নমুদ্রবঙ্ষে গিয়া মন্সিলিত হয়” তথন যমুনা, 
জাঙ্বী, শতদ্র,মরহ্বতী গ্রতৃতি উপাধি ও নাম লুপ্ত হইয়! কেবল অনন্ত 
মহানমুদ্র এই গ্রকীণ নামে ইহারা আখ্যাত। হইয়। থাকে। তখন যমুনার 
শ্তাম মলিল, ভাগীরথীর শ্বেত মলিন আর কাবেরীর লোহিতাত উর্শি- 
মাল! মশ্্রধারিত হইয়া বিশাল! বারিধিবঙ্ষের নীল নীরে এমন প্রচ্ছ- 
ভাবে মিলিয়া যায় যে, ইহাদের পরম্পরকে বিতিষ্ন করা কঠিন হইত্তেও 
কঠিনতর হইয়া উঠে) তখন বোধ হয়, যেন কোন তবদরশী বক্র 
পুরুষ ইন্িয়বৃত্তি সমূহকে সংযম পূর্বাক একই মহাকেন্্রাতিমুখে গ্রধা- 
বিত করিয়া স্যুপ্তি ও নিরোগাধিক অবস্থায় তন্ময় হইয়া গড়িয়াছে। 


। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখারবিনা হইতে নিঃসৃত এই উচ্চ মাধ্যাঘ্বিক 


ভাবপূর্ণ উক্তি ও অনুজ্ঞা কি সুন্দর, কি মধুর, কি শাশ্বত! প্রাচীন 
হিনুর পবিত্র মশাতন ধর্ধের চরমফল ঠিক এইরূপ। হিনুর জ্ান- 
বিজ্ঞানের ভাপ্ডার স্বরূপ প্রাচীন ধর্মশান্্র গুলির শিক্ষা ও দীক্ষার শেষ 
ফল বাস্তবিক নদী সমূহের সাগর দলিলে নন্মিপনের অনুদ্ধপ। স্বীকার 
করি, হিু্ধশান্ত্রে "নানা মুনির নান! মত আছে” ) শ্বীকার করি, 
আধ্যাত্মিক দিব্য. চক্ষুমুদদিত করিয়া কেবল চর্মচক্ষে হিনুশানত্রকে 


২২৮ ধর্দমানন্দ-প্রবন্থাবলী। 


দর্শন করিলে, অষ্ট্রেলিয়ার জরঙ্গ পণ্ডর বহু বহির্বাপের স্তার় অনেক 
ভেদ ও অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় বটে, দিব্যাক্ষম্নান বিবেকী 
পুরুষের নিকটে ইহা নদী সমূহের সাগর-মলিল সহ সম্মিলনের অনুরূপ । 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অক্ষরক্ষ (চশম1) দিয়! দৃষ্টিপাত করিলে একই 
পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে প্রতীয়মান হইয়া! দর্শকের মনে যেমন সর্পে রজ্জ, 
অথব! রজ্জতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মায়িক ধারণাঁর উৎপাদন করে, সেই- 
রূপ ভক্তি বিবেক ও বিশ্বাসের চক্ষু গায়! না দেখিলে এবং ত্বজ্ঞানীর 
হৃদয়ের উদারতা! ও শুদ্ধতা সহকারে ন। বুঝিলে, হিন্দুধর্মের পালনে ও 
হিন্ুশান্ত্রের আলোচনায় অনেকের সন্দিগ্ধচেতা হইবার সম্পূর্ণ ৃস্তাবন! ) 
কিন্তু দিবাচক্ষু উন্মীলন করিয়া হিন্দুঞজাতিকে দর্শন করিলে এবং হিন্দ- 
ধর্ম ও হিন্দুশান্্র জালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝ যায় ষে, হিন্দুর অবি- 
নশ্বর ধম্মশান্ত্রের ক হইহে ক্ষ পর্যন্ত কি সুন্দর একতায়, কি অপরূপ 
সাদৃশ্রে, কি মধুর এক্প্রাণতায় এবং কি বিশ্বজনীন: প্রেমডোরে স্বচারু- 
রূপে গ্রথিত ! যে দিক দিয়াই যাই, পরিণামে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্ে অপূর্ব 
পারুশরিক মিলন দেখিয়! বিশ্বয়-সাগরে নিমগ্ন হই) তখন আবার 
মনে হয়, শ্রীভগবান সতাই বলিয়াছেন, প্যথ| নদীনাং বহবোশ্থ বেগাঃ 
সমুদ্রমেবাভিমুখ! দ্রবন্তি”' ইত্যাদি। হিন্দুধর্মশান্ত্রের বেদ ধইতে 
পুরাগ পর্য্যন্ত, কাণ্ড হইতে কাণ্ডান্তর পর্য্যন্ত, এই চমৎকার ।মলন ও 
একতা বর্তমান আছে বলিয়া হিন্দুশান্ত্র জগতে একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম 
(001৮51581 [২৪18107) আথ্যায় অভিহিত হইবার' যোগ্য। এই 
বিশ্বজনীন উদার ভাৰ হিন্দুশাস্তরশরীরের শিরায় শিরায় অনাদি ও 
অনস্তরূগে বিদামান বলিয়া ইহা বৌদ্ধের নির্বাগ-বাণে, মুসলমানের 
ক্কপাণে ও কোরাণে এবং খুষ্টানের বাইবেল-বন্তার টানে এখনও জীবিত, 
এখনও উদ্দীপ্ত এবং এখনও গ্রবৃদ্ধ দেহে যুবকের উৎমাহে উৎদাহিভ। 


ঃ শান্ত ও বৈষ্ব। ২২৯ 


হিনৃশান্্র যেন বিশ্বংমারবামীর শিক্ষা ও সন্মিঘনেধ হুন্দয় আশ্রম) 
কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, উপাসনাযোগী, তন্বযোগী, ;তক্তিযোগী, 
মুক্তিযোগী, মকামী,নিষ্কামী, সকলেরই ইহা! আশ্রয় ও আশ্রম। দুঃখের 
বিষয়, অনেকে তাহা বুঝিল না) বুঝিল ন| বলিয়াই হিন্দুর গৃহে গৃহে 
অনৈক্য, অমিলন ও অসভভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছে) বুঝিল ন1 বলিয়াই 
হিন্দুর দুপ্ধফেননিত সুকোমল কুম্ুমশধ্যা। আজি শ্শানের সৃর্যাগ্ধ 
মৈকত-শয্যায় পরিণত ! একথা বুঝিলে কি বঙ্গদেশের শান্ত ও বৈষ্ণব- 
গণ আজি চারিশত বমর কাল ব্যাপিয়া বিদ্বেষানলে জলিয়। মরিত ? 
হা হতোম্ি! ঘেমহাবীর শাক্তের আরাধ্য “শক্তি” বলে হতভাগ্য 
বঙ্গদেশ মহাশক্তিময় হইবার আশ! করিয়াছিল এবং যে বৈষবের 
“বিষুমনত্রে” ছুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন হইবার মধুর আশ ছিল, 
কাল প্রভাবে সেই আশা প্রাণঘাতি নী!মায়াবিনী মরিচীকা'রূপে পরিণত 
হইয়] উঠিল দেেখিতেছি। বৈষ্ণবের মঙ্গলে শান্ত এবং শাক্তের কল্যাণে 
বৈষ্ণব, হিংলায় জজ্রিত হইয়! কর্তিতকঞ্ঠ রোহিতের ন্যায় অস্থির ! 
ইহা অপেক্ষ। জাতীয় জীবনের-_ধর্মজীবনের--.অধোগতির আর কি 
পরিচয় চাও? 

বন্গদেশের রাজনৈতিক নীম! অর্থাৎ বঙ্গদেশের ছোটলাট মাহেবাধি- 
কৃত রাজ্যের দীম! অতিক্রম করিয়া পরিভ্রমণ করিলে শাক্ত ও বৈষ্ণবের 
ঘন্দ জর শুনিতে পাই না? বঞ্ের বাহিরে ক্রুরতা, কপটতা ও বিদ্বেষ 
বিষ মাথা প্রতিদ্ন্দীতা আর দেখিতে গাই ন|। বঙ্গদেশের বাহিরে শাক্ত 
ও বৈষ্ণব সামান্য মাত্র ভেদজ্ঞান থাকিলেও তথায় অগস্ভাবের অস্তিত্ 
নাই। যে সকল কারণে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে ছন্দ, গ্রতিছন্দ ও 
মতদ্বৈধের উৎপন্ধি হইয়াছে, বঙ্জের বহির্দেশে তাহার বিদ্বামানত। 
নাই। বাঙ্গালা যদি ধর্মবিশ্বাদ অথব| শান্রার্থ লইয়| শাক্ত ও বৈষণবে 


ড় 


২৩5 ধর্মমানন্দ-প্রবন্ীবলী। 


বিবাঁদ হইত, তাহ! হইলে অমঙ্গলের কারণ ছিল ন1) শাস্তার্ঘ£ুলইয়া 
বিচার করিলে উভয়ে উভয়েরই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জার সহিত 
মৃকভাব অবলম্বন করিত। ইক্ষুকে যতই নিপ্পেষণ করা যায়, ততই 
যেমন তাহ! হইতে নুরন নিঃসৃত হয়, তেমনি শাস্ত্র লইয়া] যতই আলো'- 
চন করা যায়, শান্তর সমূহের পারস্পরিক মিলন ততই স্পট বুঝিতে গার! 
যায় এবং হিন্দুজাতির অশেষ জ্ঞানগরভ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সমূহের 
অভ্যন্তরে অকাট্য সত্যকে প্রচ্ছন্ন তাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, বিশ্বাদ, শান্ত্র বা মদুপদেশ লইয়! শান্ত ৪ 
বৈষ্ণবে কথনও বিবাদ বিসম্বাদদ করে নাই, করিলে এতদিনে সত্যের 
নিষ্কাষণ এবং ভ্রমের নিরাকরণ হইত) কেবল অসার বাহক বিষস্ব 
লইয়াই ইহারা বহুকাল ব্যাপিয়৷ বিবাদ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। 
বঙ্গদেশে বৈষ্ণব অর্থে যাহা বুঝায়, তাহ! এই £--যিনি মাংস, মদ, 
পলা, প্রভৃতি ব্যবহার করেন না এবং জীবহিংপার প্রশ্রয় 
দেন না অথবা সম্পূর্ণ ভাবে নিরামিযাশী কিবা নামাবলীর দ্বার! দেহ 
থানিকে আবৃত করিয়| এবং মন্তকের উপরিভাগ হইতে নামিকার 
অগ্রভাগ পর্যন্ত তিলকের দ্বারা চিত্রিত করিয়া কে শ্রী শ্ররাধিকা 
শ্ীগ্রোধিন্দ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব । শক্ত অর্থে 
যাহা বুঝাম়্ তাহ1 এই£--ধিনি মতলা, মাংন ব্যবহার করেন জীবছিংসায 
(বলিদানে ) প্রশ্রয় দেন, মদ্যপানে বিশেষ আপন্তি করেন ন!, তিশ- 
কের পক্ষপাতী নহেন এবং কালী তার। দুর্গা গুভূতির উপাদক, 
ভিনিই শান্ত । শীস্ত্রে শান্ত ও বৈষ্ণবের যাহাই অর্থ থাকুক, সাধারণতঃ 
বঙ্গদেশে শান্ত ও বৈষ্ণব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই এস্কলে উল্লেখ 
করিলাম। হতভাগ্য বঙ্গদেশে আহার লইয়াই শাক ও বৈষ্ণবের 
গ্রথম ও গ্রধান বিবাদ । জাহবীতটে নবদ্বীপ নগরে মহাগ্রতু প্রীকৃষ 


শান্ত ও বৈষ্ণব। ২৩১ 


চৈতন্র ( শ্রীগৌরাঙ্গের) আবির্ভাব ও তাহার শিষা গ্রশিষ্য অন্ুশিষা 
এবং অন্ুরবর্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত গৌড়ী বৈধবধর্মর প্রচার হইবার 
পর্বে বাস্থালায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের দন্দ প্রতিঘন্দ ছিল না) এই চারিশত 
বংমর কাল মধ্যে বঙ্গদেশে শান্ত ও বৈষবে মহাবিবাদ সমূহ সংঘটত 
হইয়া গিয়াছে এবং উভনন পক্ষীয় লোকের গায়ক ও রেখকগণ কর্তৃক 
রিরচিত পারস্পরিক বিদ্বেষব্যঞ্রক কত অনংখা গীত, গজল, কবিতা, 
পদাবলী, পুস্তক, পাঁচালি প্রভৃতির প্রচার হইয়া গিয়াছে । এখনও 
বিদ্বেষ বঙ্ি নির্বাপিত হয় নাই; লময়ে সময়ে প্রতিবাদ বা প্রতিদন্দীতা- 
অনিলের সহায়ত! পাইলেই দেই ভস্মাচ্ছাদিত বহি মহাতেজে গ্রজলিত 
হইয়। উঠে। হে ভগবন্! এই মহা বিদ্বেষানল কি বঙ্গদেশকে কখনও 
পরিত্যাগ করিবে না? প্রাচীন যুগে শুক, নারদাদি অনংখ্য বৈষ্ণব 
ছিলেন, কিন্তু বিবাদ বিত্বণ্তা ছিল ন]। 

পূর্বেই বলিয়াছি, আহার লইয়া শান্ত ৪ বৈষ্ণবের মধ্যে ঘোরতর 
দবণা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিবেচনা করেন, আহীার্হয দ্রব্য 
লইয়াই বুঝি ধর্ম। আহারের সহিত ধর্মের একেবারেই কোন? 
যম্পর্ক নাই, একথা! আমর! বলি না এবং বলিতে পারি না,কিস্ত” বল 
আহারের উপরেই ধর্মের সম্পূর্ণ নির্ভরতা! ব্যক্ত করা বাতুল : ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। বিশেষত; দেশ, কাল, পাত্র ভেদে আহারের 
ভিত! জন্মে; খাদকের শারীরিক ও মাননিক এবং আধ্যাত্মিক 
অবস্থানুসারে আহার্ধ্য দ্রব্যের তারতম্য ঘটিয়! থাকে । যাহা তৃমি 
দ্বণিত বর্পিয়া বিবেচন! কর, হয়তঃ তাহা! অপরের পক্ষে মহোপকারী, 
স্বৃতরাং কোন্‌ দ্রবা উপকারী অথবা কোন্‌ দ্রব্য অনুগকারী, তাহ। 
শরীরের অবস্থা! ও প্রকৃতি দেখিয়' বিবেচিত হইতে পারে, তর্কের 
দ্বার। তাহার মীমাংসা হয় না। তবে এ কথা অগ্রতিবাদ্য ভাবে বগ| 


২৩২ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


যাইতে পারে যে, গ্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রধিগণ যাহ! শাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ 
বলিয়া! “দূষণীয়” এবং *অব্যবহার্য্য"দ্ংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন, তাহার 
ব্যবহারে প্রশ্রয় দিবার কাহারও অধিকার নাই। দৃষ্ান্ত--গোমাংস 
হিন্দুমাত্রেরই অখাদ্য ; শূকর মাংদ মুগলমান মাত্রেরই অব্যবহার্ধ্য। 
কিন্তু যাহা শান্ত্রসিদ্ধ এবং সমাজদিদ্ধ, তাহ সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে 
অব্যবহাধ্্য থাকিলেও, অপর সম্প্রদায় তাহ! ব্যবহার করে বলিয়া ঘ্বণিত 
হইতে পারে না। মাংমভক্ষণ শান্ত্রনতে সিদ্ধ, কিন্তু বাবহার করা বা না 
থাদকের ইচ্ছাধীন। মৎসা মাংস ভক্ষণ করিলে নরকে পতন এবং 
তাহার অতক্ষণে স্বর্গে আরোহণ-_-এই উভয় মতই ত্রান্ত। গভীর 
চিন্তাশীল মাতম! মনু যক্ঞার্থে পণুবধের জেষ্ঠতা গ্রাতিগন্ন করিয়াও অব- 
শেষে লিথিয়াছেন-*গ্রাণী সকল প্রবৃত্তি মাত্রেরই অধিকতর অ. শমী, 
কিন্ত নিবৃত্তি মার্গেই মহাফল।” এ বিষয়ে নাধু পলুষ (9€. 7211) নামে 
এক মহাপুরুষ যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! অতি সারগর্ভ বলিয়া বোধ হ্য়। 
তিনি বলেন, "1175 701000070 06000 15701101086 2170 0111. 
1006 1101165005095 8100 11011705917 17017 01109 অর্থাৎ পৰি 
্রদ্তা ও সাধুতাই ধর্মের উপকরএ)আহার (মদ্যমাংম প্রভৃতি) ধর্মের উপ 
করণ নহে। তিনি আরও বলেন, গ্যে দ্রব্যে যে ব্যক্তির অকুচি বা অ. 
সত থাকে, তুমি সে দ্রব্যের খাদক হইলেও তাহার সন্মুথে তাহা «০ 
থাইও না।* ইহা বড় সুন্দর কথা! শাক্ত বা বৈষ্ণবের একথা সদ্দত 
মরণ রাখা উচিত। ভগবান ্রীপ্ষ্চ বলিয়াছেনঃ. 
... নির্মাণ মোহ! জিতসঙ্গ দোষা 
অধ্যাত্মনিত্য! বিনিবৃ্ভ কামাঃ 
দবকৈধিমুক্তাঃ সুখ দুঃখ সংজ্জৈ- 
চছ্তয মূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ। 


শীক্ত ও বৈষ্তব। ২৩৩ 


ন তভানয়তে হুর্যো। ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদগত। ন নিবর্ডন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
এইরূপ ভাব হওয়! চাই, কেবল আহার লইয়াই হ্র্স-নরক 
নহে। উড়িষ্যার সু প্রসিদ্ধ কবি জগন্নাথ দাম লিখিয়াছিলেনঃ-. 
পযে যাহার দ্রব্য খাউ 
মোর নাম জপি থাঁট | 
অর্থাৎ যাহার যাহ! খাদ্য, সে তাহার সেই খাদ্য দ্রব্যের বাবহার 
করুক, কিন্ত (মোর) ঈশ্বরের নাম যেন জপ করিতে না ভূলে, অর্থাৎ 
খাদ্যাথাদোর বিচারে যেন আদল কথা (ধর্ম) ভুলিয়া না যায়। গৌড়ীয় 
বৈষ্বশান্ত্রে লিখিত আছেঃ 
দথাইবে মংদোর ঝোল 
থাকিবে রমণীর কোল 
তবুও না ছাড়িযে হুরি হরি বোল্‌।” 
অর্থাং মতস্যের ঝোলই খাও আর (অসংযেন্জরিয় বলিয়া) রমণী- 
বিলাসই কর, দেখিও যেন ভগবানের মধুর হরিনাম তোমার ক 
হইতে অপদারিত না হয়। পূর্ণরক্গ শ্রীরুষ্ণ মহারাজা বলিয়াছেনঃ 
যৎকরোধি যদশ্নাসি যজ্ড,হোধি দামি যত। 
যত্তপনাসি কৌস্তেয়! তৎ কুরুম্বমদর্পণং , 
অর্থাৎ, হে অর্জন! তুমি যাহা কিছু আহার কর, শাহী আমাকে 
জর্গণ করিয়া থাও। বাস্তবিক ব্রদ্ষে অর্পণ (নিবেদন) করিয়া যা] 
ব্যবহার কর! যায়, তাহা শুদ্ধ এবং অদুণ্য। সুতরাং আহার বিষয়ে 
শাক্ত ও বৈষ্ণব এতছ্ভয় মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলে, তাহা নিতান্ত 
নিননীয় এবং নির্বৃদ্ধিত বাঞ্তক। স্বীকার করি, ত্যাগম্বীকার ধর্ম 
্ীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান; শ্বীকার করি, আহারেও ত্যাগস্বীকারের 
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প্রয়োজন, কিন্ত "শরীরকে ঘযথ| কষ্ট দেওয়া নিতান্তই আঁম্ুরিক।” 
(গীতা)। স্বীকার করি, শৌচাার এবং সাত্বিক আহার মানবমাত্রেরই 
বিশেষতঃ ধর্ধপ্রবণ 'বাক্তি মাত্রেরই কর্তবা, কারণ আচারহীনতান্ন 
সত্যনিষ্ঠ। থাকা অসম্তব। 
“প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্ক জন! ন বিছবর স্থরাঃ। 
ন শোৌচং নাপি চাচারে। ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥” 
কিন্তু অসথয়! সর্ব! পরিতাজ্য। শান্ত ও বৈষবে এই অস্ক| ধত- 
পিন বিদ্াামান থাকিবে, ততর্দিন উভয়েই ধর্মপথ পরিক্রষ্ট থাকিবেন, 
ইহা পূর্বদিকে হুর্ষেযাদয়ের স্তায় তায । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্ভুনিকে 
বলিয়াছিলেনঃ-- 
ই্স্ততে গুহমতং প্রবক্ষ্যামান হৃয়বে 
স্তানং বিজ্ঞান সহিতং যজজ্রাত্বা মোক্ষ্যসে 
অস্তভাতং ॥ 
অর্থাং, হে ধনগ্তয়! তোমার চিত্তে অস্থয়াদি দোষ দেখিতে  £ 
না, এজন্য আমি তোমাকে বিজ্ঞানের মহিত অতি গুহতম জ্ঞান উ*. 
দেশ দিতেছি। (গীতা ।) 
_.. অযুক্তঃ প্রারতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকো অলমঃ। 
বিষাদী দীর্ঘকথত্রী চ কর্তা তামম উচ্যতে ॥ 
সুতরাং শাক্ত ও বৈষ্ণবের মুক্তি কোণায় ? ধর্ম্কল্পদ্রম যুপিির, 
যোগীশ্বর অঞ্জন, রেতাবভার শ্রীরামচন্দ, ঘোগীন্ত্র জনক বৈদ্দিক 
কালের রাজধি ও মহষ্বিগণ মাংদ খাইতেন,ইস্ার অকাটা প্রমাণ আছে। 
বৈষ্ণব মহাশয়ের! কি বলিতে চাছেন,মাংস খাইয়াছিলেন বলয়! ইহার! 
করেই নরকাগ্পিতে নিপতিত হইয়াছেন, আর যাহার! মত্হ মাংল 
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থান নাই, তীহারা কেবল স্বর্গে? পুরাকাল হইতে এপর্য্যস্ত কোটি 
কোটি মহীধার্ম্িক লোক নিরামিষাশী হইয়| কেবল শম্ত,ফল, দুগ্ধ গ্রভৃ- 
তির উপরে নির্ভর করতঃ জীবনযাত্র| নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন। শান্ত 
মহাশয়ের! কি বলিতে চাহেন, তাহারা মংন্ত মাংস আহার করেন নাই 
বলিয়া নিরয়গামী হইয়াছেন, আর তোমরাপ্মতন্তের ঝোল এবং রমণীর 
কোল''অবলম্বন করিয়! কালী ছুর্গীর নামে তিন শত তেত্রিশ প্রকারের 
মদিরা ধ্বংদ করিতেছ এবং বিবিধ প্রকারের পঞ্ড ও পক্ষীমাংদের 
বিচিত্র চব্য চোষ্য, লেহা পেয় পদার্থে উদর পূরণ করিতেছ বলিয়াই 
তোমাদের জন্ত স্বর্গের সুবর্ণ দার উন্মুক্ত হইবে? কি আশ্চর্চ) যুক্কি ! 
কি আশ্চর্ধা ধারণা! কি অলহনীয় ভ্রম! মহাবিদ্বেষানল কি ৰন্দেশকে 
কখনও পরিত্যাগ করিবেন না! 

ইহার পরে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিশ্বাসের কথা বলিতে ইচ্ছা করি। 
্রীকঞ্জ এবং ্রীঃগৌরা্গ, বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের উপান্ত দেবতা) 
অন্ত দিকে, কালী তারা মহাবিদা। দুর্গ! অস্বিকা গ্রভৃতি বঙ্গীয় 
শাক্তদিগের আরাধা | বৈষ্ণবের তুঙলদী বৃক্ষ ও তুলমী পত্র 
এবং শাক্তের বিন্ববৃক্ষ ও বিন্ব পত্র প্রিয়বন্ত বলিয়া গণা। 
এইরূপে একের পক্ষে তুঁলমীমালা এবং অপরের পক্ষে রুদ্রাক্ষমালা 
অতীয় গ্রিয়। হিন্দুরর্টের ঘোরতর বিদ্বেষী সম্রাট, আওরঙ্গজেব 
যেমন অনেকন্থানে হিনদুমন্দিরের পাশেই মুদলমান ধশ জিদ নির্্মাগ 
করিয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণবের বিষুমনিরের পার্খে শান্কের কালী 
মন্দির এবং বৈষ্ণবের বিষ্ুগঞ্জের পার্খে শাক্তের শক্তিগঞ্জ প্রতি, 
ঠিত হইয়াছে। নবদ্ধীপে রাপলীলা গ্রভৃতি বৈষ্বোৎদবকালে এখনও 
শ্াক্তের কালীপুরার ধূমধাম হয়। বৈষ্ণব ভাবে, “আমার ধর্ম; বড়” 
শান্ত ভারিয়া থাকে, “মার ধর্ম বৈষ্ণবধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ট” । বৈষঃব 
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বলে, £মাংসাশী গেছ শাক্তের মুক্তি নাই *) শাঁ্ত বলে, “ট স্্য়পরবশ 
বৈষবের জন্ম-জন্মাস্তরেও মোক্ষ হওয়া অগস্তব।” বৈষ্ণব বলে, মদ 
মাংস, মৈথুন গ্রততির সন্ভোগ জনাই শাক্তের ধর্ম”) শাক্ত বলে, 
প্গীজা টানা, টিকি নাড়া!) মুদলমানকে হিন্দু করা আর কুলবধূর কুল 
মজাইয়া বৈষ্ণবী করাই গ্রক্কৃত বৈষবধর্থ্ন/৮ এইরূপে তর্ক-বিতর্ক 
বাদ-প্রতিবাদ চলে, কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত! ! অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়| 
চলিলে যেমন উভয়েই গহ্বরে পতিত হইয়া আঘাতিত হয়, শাক্তু ও 
বৈষ্ণব ঠিক তত্রপবস্থায় পতিত ! শাক্ত ও বৈষ্ণব যদি জ্ঞানচক্ষু উন্মী- 
লন করিয়! দেখে, তাহা হইলে জানিতে পারে, শান্ত বৈষ্ণব একই বন্ধ, 
কেবল নাঁমাস্তর মাত্র। যে ব্যক্তি প্রকৃত শাক্ত, সেই প্রকৃত বৈষ্ণব; 
এবং যে ব্যক্ত প্রকৃত বৈষ্ণব, সেই বাক্তি প্রন্কৃত শাক্ত। ₹পপর্ণ সহত্্ 
সহ ঘটে সহত্র সহত্র সুর্য পরিগণিত হয়, কিন্ত প্রকৃত পদে তর্যা 
কয়টা? ঘটের বিনাশ হইলে আকাশের মেই এক সুর্য একই আকাশে 
বিরাজিত দেখিতে পাই। মাঁয়িক জ্ঞানের অপনোদন হইলে শাক্ত 
ও বৈষণবকে একই ভাবে দেখিতে পাইবে | দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, তুমি 
একই পুরুষ, কিন্তু তোমার পুত্র তোমাকে পিতা, তোমার জামত। 
তোমাকে শ্বশ্তর, তোমার ভৃত্য তোমাকে প্রভু, তোমার শি. 
তোমাকে গুরু, তোমার ছাত্র তোঙ্নাকে শিক্ষক এবং তোমার - ৩1 
তোমাকে দাদ| বলিয়া ডাকে ; কিন্তু তুমি কয়জন ? তুমি একা হইয়াও 
সম্পর্কতেদে ভিন্ন তিন্ন বাক্তির নিকট বনু উপাধিতে আখ্যাত। জধিল 
বিশ্বের অধিপতি ও নিয়ন্তা সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বর এক, কিন্তু 
ভক্তের ভাব ও ভক্তি অনুসারে তিনি অগংখ্য আধ্যাক্ন অভিছিত। 
শ্রুতিতে শ্রীতগবান বলিয়াছেন, “একোহ্‌ং” অর্থাং অহম্‌ এক অর্থাৎ 
আমি ঈশ্বর) এক,!কিন্ত ভক্তের হ্বদয্গত ভাব আনুমারে আমি নান! 


মক 


শীল্ত ও বৈষ্ণব। ২৩৭ 


উপাধিতে খ্যাত |* ভয়ে, বিপদে, শোকে কাতর হইয়া যখন ভগবা 
নকে ভক্ত ডাকে, তখন তক্তবৎসল ভগবান “অভয়া' রূপে দর্শন দেন; 
জ্ঞানবিহীন পুরুষ জ্ঞানাকাজ্জী হইয়! “জ্ঞানং দেহি” বলিয়! যখন ভক্তি 
তবে ডাকে, তখন ভগবান সেই ভক্তের নিকটে দরন্বতী বা বীণাপাণি 
রূপে দর্শন দেন) যখন দারিদ্রাদুঃখে অবশ হইয়] ধনং দেহি বলিয়। 
ভক্ত নকাম গ্রার্থনায় অন্ুরত্ত হয়, তখন ভগবান তাঁহার নিকটে লক্ষ্মী 
নারায়ণী হয়েন;) এইরূপে কল্পপাদপ শ্বরূপ ভগবান ভক্তের মনোবা€! 
গুরগ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন দিয়! ভিন্ন ভিন্ন নামে 
অভিনংজ্ঞিত হয়েন। বাঞ্কাকললতরু ভগবানের মর্ধাপেক্ষ! প্রিয় নাম 
“তাবগ্রাহী,” সেই ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাব ও ভক্তির বিচারক ) বা।ক- 
রণ ব| বিদ্যাবত্বার বিচারক নহছেন। ভক্ত যে ভাবেওষেনামে 
ডাকে, ভাবগ্রাহী ও ভক্তবত্মল ভগবান দেই ভাবেই তাহা শ্রবণ 
করেন। মেই একই ভগবান___সেই একোহং পরবক্গ---কংদ 
জরাসন্ধের বিনাশ জন্য শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ বিনাশ জন্ত শ্রীরামচন্তর, বলির 
পরীক্ষার জন্ত বামণাবতার, হরি নাম বিলাইয়া জীবোদ্ধারের 
জন্য গ্রীগৌরচন্ত্র গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে আবিভূতি হয়েন। বন্ততঃ যে যে ভাবেই ডাকুক 1, ভক্তবৎনল 
ভাবগ্রাহী জনার্দন ভক্তের মেই প্রকাঁরেই মনোবাঞ্থ! পূর্ণ করেন। 
তগবান শ্রীরামচন্ত্রকে ভক্ত হনুমান গ্রতু ভাবে, বিভীষণ সখাভাবে, 
রাবণ শত্র'ভাবে, অহল্য। প্রাণদায়ক ভাবে, সীতা শ্বামী ভাবে, লক্ষণ 
রাতৃভাবে, কৌশল্য। পুত্রভাবে, বশিষ্ঠ শিষ্য ভাবে, তুলমীদাদ পরযেশ্বর 
* বিভূতি বরণমান্থলে ভগবৎগীতায় জীকৃষ্টন্ত্র বলিয়াছেন,_“আমিই রাম 
এবং আমিই শিব” । তুলসীদাম গৌম্ামী বলিতেন। রাম ও বৃষ কেবল মূর্ধেরাই 
ভেদজ্ঞান করে। 


২৩% ধর্মানন্ন-প্রবন্ধীবলী | 


ভাবে, গুহক অভিন্নদয় ভাবে এবং অযোধ্যাবামীরা রাঁজ। ভাবে 
ভজন! করিয়াছিল, ইহার! মকলেই সেই অবায় বদ্ধ (শ্রীরাম) পদ 
প্রা্থ হইয়া অক্ষয় অক্ষরানন ভোগ করিয়াছেন। তাহাতেই ৰলি- 
তেছি, শক্তিপৃজায় শান্তের এবং বিঞুপুজায় বৈষ্বের উভয়েরই 
মুভি । ভগবান দেশ কাল-পাত্রের বণবর্তী নহেন, তিনি স্বয়ং 
বলিয়াছেনঃ-- 

যদ! যদাহি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবততি ভারত! 

অভ্যু্থানং অধরাস্ত তদাত্বানং স্থজামহং। 

পরিত্রাগ্বায় মাধুনাং বিনাশায়াচ দুদ্ধতাম। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে॥ 
সেই একই ভগবান কখনও শক্তির্ূপে, কখনও তজিনূগে, 
কখনই ঘোগীন্্রক্নপে, কখনও মুনীন্ত্ররূপে, কখনও শিবয়পে, স্গথনও 
বিষুরূপে গাবিভূতি হয়েন। ভগবানের অপার লীলা কে ."ত 
পারে? একঞ্জন তত্বদর্শী অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন, “51701. 
00160866 1760 0005 11701 170 [01015 115 [1175661.. 
185 1] 11591011005 ৪9 অজ্ঞানী পে কথ! জানে না, তা | 
তগবানের অজরত্ব, অমরত্ব, অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব বুঝে না। অর্জসকে 
যোগশিক্ষা দিবার সময়ে, শ্রীঞ্ঝ বলিয়াছিলেন “ছে অজ্জুন! আমি 
যে যোগবিদ্যা তোমাকে শিক্ষা দিলাম, অনেক বৎসর পুর্বে তাহ! 
শৃর্গীকে শিক্ষা দিয়াছিলাম।” অর্জুন বলিলেন “মে, কি কথা! গ্রতো 
হৃর্যাদেবের জন্ম আপনার অনেক পূর্বে হইয়াছিল, আপনি স্য্যদেবকে 
কেমনে ঘোগশিক্ষা দিলেন ? ভগবান বলিলেনঃ-_- 

বুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 
তান্তহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ গরস্তগ॥ 


শীক্ত ও বৈষণব। ২৩৯ 


ভগবান আরও বলিতেছেন, “যে অবিবেকী বাকি আমাকে 
কেবল বামুদেব বলিয়াই জানে এবং কেবল ত্রেতা ঘুগেরই সমসাময়িক 
বলিয়! বিশ্বাম করে, তাহার প্রকৃত ব্রহ্ষজ্ঞান না হওয়ায়, সে ব্যক্তি 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না” তিনি আরও বলিতেছেন, (গীতা । ১৩অ।২২ 
শ্লোক) “আমিই ভক্তের ভাবানুমারে পরমপুরুষ, উপদ্রষ্টা, অনুমন্ত1 
ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্ম। প্রভৃতি নামে অভিহিত হই |” 
বস্তৃতঃ বেদে যিনি প্রণব, উপনিষদে যিনি ব্রক্ধণ বেদান্ত 
ধিনি পুরুষ, ভাগবতে যিনি বিষু, দর্শনে ধিনি প্রকৃতি, গায়ে 
ধিনি ঈশ্বর, গীতায় যিনি ভগবান, তন্ত্রে যিনি শিব, পুরাণে ধিনি 
আম্যাশক্তি, ছন্দে ধিনি বিরিঞি, কাব্যে ধিনি শব্দ, বিজ্ঞানে ধিনি 
কারণ, বৈষ্ণবগ্রন্থে যিনি হরি, সেই একই তগবান কখনও নর, কথনও 
বা নারী, কখনও পুরুব, কখনও ব! প্রকৃতি, কথনও শ্তাম, কখনও ব। 
গৌররূপে আবিভূতি ! ! সেই অনধিগমা, অচিস্তনীয় ভগবানের অতুল 
লীল! কে বুঝিবে ? তিনি শাক্তও বটেন আবার তিনি বৈষ্বও বটেন; 
তিনি রুষ্ণও বটেন আবার“তিনি কালীও বটেন। আয়াণ ঘোষের 
ঘরে কৃ, কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহ! কি জান না? তবে 
কালী ও কৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভিন্ন জ্ঞান কর? তবে শান্ত ও 
বৈষ্ণবকে ভেদজ্ঞান (ভেদ চক্ষে) কেমন করিয়া দেখ? দেখিতেছ না, 
যে পতিতপাবনী গঙ্গা শাক্তের তীর্থ কাশীতলবাহিনী, মেই গঙ্গাই 
আবার বৈর্ঝবের তীর্থ নবদ্ধীপের নীচে গ্রৰাহিতা। দেখিতেছ না, 
সেই একই গঙ্গা কালীঘাটে ও বিন্ধবাদিনীত্তে এবং সেই গঙ্জাই 
আবার শান্তিপুর, কাল্না এবং কাটোয়ায়! যে যমুন! নদী শাম 
সলিল বক্ষে লইয়! বৈষধবের মথুরা ও বৃন্গাবনের নীচে তালে তালে 
নািতেছে, সেই বমুনাই আবার শাক্ত প্রধান দিল্লী, আগ্রা ও এটোয়ায় 


২৪৩ ধর্মানন্দ-গ্রবন্ধাবলী। 


বিরাজিত | ! তবে ভেদজ্ঞান কোথায়? রামায়ণে হিনি রাম, তাগৰতে 
তিনিই শ্তাম) মধুরায় ধিনি কৃষ্ণ, আয়াণের ঘরে তিনিই কান! সেই 
মধুর মধুর মধুর “কৃষ্ণকালী* নামের মাহাত্মা যদি বুঝিতে পার, সেই 
হুদার নুনার সুনার পকালীকৃষ্” রূপের সৌনারধ্য দেখিয়া! যদ 
রূপসাগরে ডুবিতে পার, তাহা হইলে তুমি মত্যই জীবনুক্ত পুরুষ; 
যদি এই মুষ্তির মধুরত| বুঝিয়| থাক, আইদ, তোমার পবিত্র পদে আমি 
ভক্তিভরে প্রণাম করি। 

“হৃদয় কুপ্তারে, কে বিহরে, কালোকামি নী। 

রূপেতে জগৎ আলো, যেন মেঘের কোলে মৌদামিনী ॥ 

& রূপ-সাগরে ডুবলে পরে (দেখবে ) 

কমল মাঝে কমলিনী। 
হদয় কুর্থরে, কে বিহরে, কালোকামিনী ॥ 
শাঁ্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই পরস্পরের জাতিভেদ? ও আচার লইয়! 
নিন্দা করে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বজিতে হইলে উভয়েরই আচার ব1 
জাতি নাই। বৈষ্বতীর্ঘ জগন্নাথে (শ্রাক্ষেত্রে) জাতি বা আচার 
কোথায়? যবন হরিদাস, চণ্ডাল গুহক, পতিত জগাই মাঁধাই এবং 
মদ্যপায়ী মাংসাশী বহুতর সন্যাপী কি বৈষ্বধর্শে দীক্ষিত হর 
বৈষংব হয় নাই? এখনও কি হইতেছে ন1? প্রকৃত বৈষ্ুবের জাতি 
কোথায়? এখনও মুর্গী-মারা, হোটেলে-খাওয়! বৈষ্ণবত্বের অভাব 
নাই! আর “ভৈরবীচক্রে” বদিলে শাক্তের জাতিভেদ 'বা আচার 
কোথায় থাকে? তাহাতেই বলিতেছি, উভয়েই অন্ধ, উভয়েই 
রাস্ত ! 
হে বিশ্বাসী বৈষ্ণব! তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, তোমার 

শ্রীমতি মান্ময়ী রাধিক| “ হ্লাদদিনী শি, রূপিণী! আর ছে তার্কিক- 


শীল্ত ও বৈষ্ণব । ২৪১ 


তান্ত্রিক বা শক্তিমান শান্ত ! তুমি কি এখনও বুঝিতে পাঁর নাই যে, 
তোমার মহি্ষান্থরমদ্দিনী শ্রীমতি ধুর্গা বা কালী পরম! বৈষ্ঞবী! 
বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীটৈতন্য আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য 
“শক্তি”; কিন্তু ছে শান্ত ও বৈষবমণ্ডলী ! আপনার! কি জানেন 
না, শক্তি না হইলে চৈতন্য নাই এবং চৈতন্য ন1 হইলে শক্তি 
নাই! ! সুতরাং কৃষ্ণ ও কালীকে কিরুপে বিচ্ছিন্ন করিবে? সুতরাং 
বৈষ্ণবত্থে ও শাক্তত্বে কেমনে ভেদজ্ঞানে বিচার করিতে আকাজা! 
কর? গোবিন্দ অধিকারী বলিয়াছেন-_ 


“শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন, 
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ) 
ন'ইলে শুধুই মদন ।” 
এথন বুঝিলে কি, বামে শক্তিরূপিণী রাধা ন। থাকিলে কৃষ্ণ 
আর “মদনমোহন” নামে আধ্যাত হইতে পারেন না, তাহা হইলে 
তিনি (রাধা বিহনে ) “শুধুই মদন” 
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, 
সারি বলে আমার রাধার তাহে শক্তি সঞ্চার ছিল) 
ন'ইলে পার্কে কেন? 
দেখিলে, রাঁধা কেমন শক্তিরপিণী!! বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দ 
অধিকারী আরও বলিতেছেন_ 
(শতক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা, 
সারি বলে আমার রাধার নামটি তাহে লেখ! ; 
এ নইলে সাঞ্গবে কেন?” 


আহাকি মধুর! কি নুন্দর! কি অপূর্ব যুগল মিরন! কি 
১৬ 


২৪২ ধর্দদীনন্দ প্রবন্ধীবলী | 


অপূর্ব পুরুষ গ্রকৃতির-__-কি অপূর্ব শাক্ত ও বৈষ্বের-_মহানুন্দর 
মিলন! হে হবন্দকারী ভাই! এখন বুঝিলে কি -__ 
“প্রেম মাথ! অপঘন, অপথন প্রেম। 
রাধ। নহে শুধু রাধা, সুধা ভর] হেম |” 
হে নির্বোধ! তুমি রাধা ছাড়িয়! কেমনে কৃষ্ণ জিতে চাও ?তুমি 
বিষুকে ছাড়িয়া শক্তিকে এবং শক্তিকে ছাড়িয়া বিষুকে কেমনে ভজিতে 
চাও? তক্তাধিক তক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচাষ্য মহাশয় যাহ! গাহিয়া- 
ছিলেন, তাহা! কখনও গুনিয়াছ কি? এই মধুর গীত একবার শুন। 
গীত। 
রামকেলি--- একতাল!। 
জাননারে মন, পরম কারণ 
স্তাম। কভু মেয়ে নয়। 
সে ষে মেঘের বরণ) করিয়ে ধারণ, 
কখনও কখনও পুরুষ হুয়। 
কতু বাধে ধড়া, কত বাধে চূড়া, 
মযুর পুচ্ছ শোভিত তায়। 
কখন গার্বতী, কথন শ্রীমতী, 
কখনও রামের জানকী হয়। 
জননারে মন, পরম কারণ, 
স্তামা কভু মেয়ে নয়। 
সে ষে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, 
কখনও কখনও পুরুষ হয় /১ 
হয়ে এলোকেশী, কর লয়ে অনি, ঃ 
্বানব চয়ে করে নৃভয়। 


শাত্ত ও বৈষ্ণব । ২৪৩ 


কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, 
ব্র্জবাসীর মন হরিয়ে লয় ॥ ২ 
অযোধ্যাতে হন তিনি শ্রীরঘুরাম, 
মথুরাতে হন তিনি নবঘনস্ত।ম, 
কামিধ্যাতে হন তিনি পুষ্পধন্থুকাম, 
কভু কৈলাসেতে শিব হয়। 
বৃন্দাবনে হন তিনি বনমাণী, 
আয়ানের ঘরে হন রুষ্ণ-কালী, 
নদীয়াতে আসি হরি হরি বলি, 
গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হস্ক ॥ ৩ 
জাননারে মন, পরম কারণ, 
স্তাম। শুধু মেয়ে নয়। 
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, 
কখনও কখনও পুরুষ হয়। ৪ 
কখনও পুরুষ, কখনও প্রতি, 
কথনও প্রকৃতি, কখন পুরুষব্রতী, 
অপূর্ব তাহার ধ্রশীক রীতি, 
মানবের বুঝ। সহজ নর | 
কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত, 
“কখনও সৌর, কখনও গাণপত্য, 
কে বুঝিবে তাহার মহত্ব তত্ব, 
মুখেতে কেবল গ্রভেদ কয়। € 
জাননারে মন, পরম কারণ, 
শ্তাম] শুধু মেয়ে নয়। 


২৪৪ ধর্দানন্দ-প্রবন্ধারলী । 


সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারধ, 
কখনও কখনও পুরুষ হয়।. 

েগে যে জন, কররে ভজন, 

মেইরূপে ভাছার মানসে রয়। 

কমলাকান্তের হদি-সরোবরে 

কমল মাঝে হয় কমল উদয়1৬ 


হে শীক্ত ও হে বৈষ্ণব ভ্রাতৃবৃন্দ! এখন বুঝিতে পারিলে কি ষে, 
তোঁমরা উভয়েরই ভ্রান্তি-সাগরে নিমগ্ন! গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যেমন 
পবিত্র প্রয়াগ তীর্থের উৎপত্তি, বরুণী ও অলী নদীর সন্সিলনে যেমন 
বাল্ধাণনীর সৃষ্টি, কৃষ্ণ ও কাবেরীর মিলনে যেমন তবানী তীথের 
উৎপত্তি, আইন, দেইর্প আজি শান্ত ও বৈষ্বের “কৃষ্ণ-কালী 
তীর্থের” স্থষ্টি করি। ইহারই নাম যুগল মিলন, ইহাই প্রকৃতির 
সহিত পুরুষের মিলন, ইহাই শ্রীমতীর সহিত শ্রীকষের মিলন, ইহাই 
শিবকাঞ্চি ও বিঞুকাঞ্চির মিলন, ইহাই জীবাত্বার সহিত পরমা" 
ত্র মিলন এবং ইহাই শাক্তের সহিত বৈষ্বের সন্মিলন | এই সূন্মিলন 
কি সুখকর, কি মুলার, কি শাশ্বত, কি মধুর, কি মধুর! ! 


ভ্রীধন্মানন্দ মহাভারতী। 


সা 


০ 


“্ব”শব তত্ব 
(গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন )। 


শিষাকে সম্বোধন করিয়া গুরু বলিলেন, “হে বং! এ যে ম্ুবি- 
শাল গ্ুরম্য প্রান্তরমধ্াস্থিত অভ্রভেদী অতুঙ্চি অস্বথ মহীরুহকে দর্শন 
করিয়! পুলকিত চিত্তে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অনধিগমা মহিম। কীর্ঘন 
করিতেছ, যাহার নুশীতল ছায়ায় বমিয়! গ্রচণ্ড মার্ভগুমযুখমালা-বিদদ্ধ 
গরিশ্রান্ত পথিক শান্তিলাত করিতেছে, যাহার মুকোমল গল্লবাচ্ছাদিত 
শাখার মধ্যে গ্রচ্ছন্নভাবে উপবেশন করিয়! বিবিধ বিমান-বিহারী বিহঙ্গ- 
বর্গ বিনোদ কাকলী লহরী-্ারা! দিকৃদিগন্তর গ্রতিধ্বনিত করিতেছে, 
বল দেখি, এ অতুচ্চ অগ্থথমহীরুহের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত কোথায়? কর 
হইতে কষুদ্রত্তর এবং ুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম একটি সামান্ত মর্ষপ সমান 
বীজ এই গ্রকাণ্ড তরুবরের জন্মদাত|। উ্ভিদজগং হইতে নয়নদ্বয প্রত" 
হার করিয়া যদি পৃথিবীর ধর্মেতিহাসক্ষেত্েদিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা 
হইলে জানিতে পারিবে, হিলু, মুললমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, গৈন, পার্শী 
প্রভৃতি জগতের সমুদ্র সভ্য জাতির বিভত ধর্শতত্ব (11160172)) ধর্ম 


শাস্ত্র এবং ধর্মবিজ্ঞান, একটি ক্র শবের মধ্যে নিথিত--__-উ ক্ষ 
শবের নাম প্রক্ষ”। এই ন্ষশবরনপ বীজ অস্কুরিত হইয়! ক্রমে বিশাল 


হইতে বিশালঙর অবস্থায় ধর্ম-মহীরুহের উৎপাদন করিয়াছে, এই শব 
কি মধুর! কি শাশ্বত 1 

শিষ্য কছিল, “গ্রধো!! তবে আম্থন, আজি আমরা এই মহা- 
প্রয়োজনীয় শবের কিছু জালোচনা করি।/ 
 শুর। বন! আমি স্বীকার করি, তুমি রন্ধে (শবে) বিশ্ব 


২৪৬ ধর্দ্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


কর। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে, ধর্মতত্বের আলোচন| হয় 
ন।, নাস্তিকের সঙ্গে ধর্মালোচন] কর! আর অনর্থক সময় নষ্ট করা 
একই কথা। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই,সে ব্যক্তি ধর্মোপদেশ পুনি- 
বার অন্কুপযুক্ত। ধর্মাকথ| জানিতে, বুঝিতে, শুনিতে বা শিখিতে 
হইলে প্রথমে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বান করিতে হয়| তাছার পরে 
অহৃয়া) অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অরিনয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া গুরু বা সছু- 
পদ্েশক বা তত্বন্তানী সাধুর নিকটে আপিয়া ধর্মকথা গুনিতে হয়। 
শুনিতে আসবার, সময় মনে মনে ভাবা উচিত, আমি শিখাইতে যাই. 
তেছি না, আমি শিথিতে যাইতেছি। বিদ্যার্থী বালকের গ্ায় উপদেশ. 
কের লিকট,বিনীত ও নিরহঙ্কার ভাবে আম! উচিত । যাহার! কেবল 
সময়ক্ষেপ জী অথবা তর্ক, তামাদ1, খোসগন্প, পরীক্ষ!, অহঙ্কার, আত্মা" 
ভিমান, আত্মস্তরীতা কিন্ব! স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রদর্শন জন্ত উপদেশ 
শুনিতে আইলে, তাহাদের ধর্মকথায় উপকার হয় না, এবং তাহা- 
দগের দহিত ধর্মকথার আলোচনা করাও শান্নিষিদ্ধ। উপদেশ- 
কের অবকাশ এবং শরীর ও মনের অবস্থার দিকেও দৃষ্টিপাত করা 
আবশ্তক, তত্তিন্ন ধন্মকথ| যত একান্তচিত্বে এবং গোপনে হয়, ততই 
ভাল। আমি জানি, ঈশ্বরে, গুরুপদে, স্বধর্শে এবং ধর্মশান্ত্রে তোমার 
ভক্তি ওবিশ্বাম আছে, আমি ইহাও জানি, তুমি প্রকৃত জ্জানপিপান, 
এই জন্ত আমি তোমাকে ধর্মকথা গুনাইতে ইচ্ছা করি। 

শিষ্য। গ্রভো! ধর্মকথা গুনিবার পূর্বে ঈশ্বরে গ্রগাঢ় বিশ্বা 
কি নিতান্ত আবশ্ঠক? 

গুরু। নিতাত্তই আবশাক। অনুর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে 
তাহ! কি ফখনও অস্কুরিত হয়? নান্তিক ও অবিশ্বাসীর সহিত কি 
ধর্চর্ভা চলে? রনের ভিতর মুক্ত! ছড়াইনে কিন্বা গর্দভের নন্মুথে 


--্পা্ক্ললস্৮ললিলললশিলীিলিতী টিউশন) ও লিগ ও 


প্্রন্ম”শন্দ তব । ২৪৭ 


হীরক রাঁখিলে ফল কি? “ঈশ্বর আছেন কি না আসছেন, এই প্রশ্নের 
- এই মনেহ-+যাহাদের এখনও মীন্লাংদ| হয় নাই, তাহারা ধর্ণত্বত্বের 
এখনও ক, থ শিক্ষা করে নাই। ছুগ্চগোষা শিশুর মছিত কি কথোপ- 
কখন চলে? জন্মবধিরের নিকটে নুমধুর সংগীত করিলে ফি! 
বিশ্বাদে মিলয়ে কষ, তর্কে বছদূর'__এই কথা দদত শর রাখিও। 
বিশ্বানই স্থট্টিরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। থুষ্টানেরাও দে কথ! বলেন। 
মাধ পল (9 7901) বলিয়াছেন, [76 18110 ড191736 (0 ০016 (0 
0০৫ 1719 00116%৩ 018: 7৩ 9 অর্থাৎ ধর্ঘরাঞ্জোে প্রবেশের পূর্বে, 
এইটি বিশ্বীম কর! আবস্াক যে, ঈশ্বর আছ্েন। কোরাণের গ্রথম 
আয়ে (শ্লোক) এই 


আন্হামৃদোলিল্লাহো। রব. উল. আল মণ .. 
র্থাৎ ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বাসংসারের প্রভূ । এই বিশ্বাদস্থাপন করিয়! 


তবে কোরাণ সংগৃহীত হয়। বাইবেলের প্রধম শ্লোক শ্রবণ কর- 
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এআদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী স্থজন করিলেন” বুঝিতে 
পারিলে কি, বাইবেলের প্রথম প্লোকেই ঈশ্বরকে জগত! বলিয়! 
বিশ্বাদ করা হছইল। বৌদ্ধেরা নির্বাণবাদী, শৃপ্ত বাদী, কিন্তু ভাহাদের ও 
রথ মমূছের সর্ব প্রথম হৃত্র ও নীতি শ্রবণ কর, 
*. অহ্‌ং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 

অহং ধমমম্‌ শরণং গচ্ছান্ি 
অহং দংঘম্‌ শরণং গচ্ছামি 


জামি-উপামক পাশীছিগের মক! পান্ত্রেরই মগলাচরণের প্লোকটি 


২৪৮ ধর্দ্মানন্দ-প্রবন্থাবলী। 


এই----"অহরউ মনিয়দজাবা”” অর্থাৎ সেই দর্বগুরুর শুরু স্বরূপ 

অহ্ধ্য মজিদ শ্বরকে) জয়যুক্ত বিশ্বাস করিয়। বশত স্বীকার করি। 

তাহার পরে, পৃথিবীর সর্বপুরাতন, লর্বশরেষ্ঠ। নর্ধাধিক পবিত্র ও 

সনাতন খকবেদের প্রথম শ্লোক শ্রবণ কর 
“অগ্রি মীলে পুরোহিতং জ্ঞন্ত দেব মৃত্বিজং। 

হোতারং রত ধাত ২:11” 





অর্থাৎ অগ্নি যজ্জের পুরোহি এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের 
আহবানকারী খত্বিক এবং প্রভূত রত্বধারী, আমি অগ্নির স্তি করি। 
দেখিলে, গ্রথম প্লোকেই খষিরা ঈশ্বরের কেমন স্তব কৰিয়াছেন? 
শিষা। প্রত! ইহাত অগ্রির শব, ইহাতে বক্ষ বা ঈশ্বর শব 
কোথায়? আবি কালি যাহার! বেদের আলোচন! বা অনুবাদ করি- 
তেছে, তাহারা বলে, বেদের ধর] জল, স্থল, অগ্নি, চন্দ, নক্ষত্র) গ্রহ, 
উপগ্ুহ প্রভৃতির পৃজ। করিত। 
গুরু। বস! কেবল মূর্খেরাই বলে, বৈদিক খষিদিগের বর্গ- 
জ্ঞান ( ঈশ্বরভ্ঞান ) ছিল না। কেবল অবিবেকী ও ভ্রান্তজনেরাই 
বলে, বেদের সময়ে ব্ক্গজ্ঞান ছিল না। তোমাকে বেদের যে; ক 
গুনাইলাম, ইহাতে বিভাবহ্ মধাস্থিত মহাজ্সোতিঃ শ্বরূপ পরশরঙ্গের 
উপাননাই বুধাইতেছে, কিন্ত তোমাঞ্ষে আরও পরিষ্কার করিয়া কযে- 
কটি বোৌদ্দক শ্লোক শুনাইতেছি, ভদাথা__ 


গর্ভে! যো অপাং গর্ভো বনামাং 
গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চ রথাং। 
আদ্রৌ চিদন্বা অংতদুরোণে 
বিশাং ন বিশ্বে! অমৃতস্বাধীঃ॥ ১ 


'রহ্ম”শব তত্ব। ২৪৯ 
যো নঃ পিতা জনিতা। যো বিধাত| 
ধামানি বেদ ভূবনাঁনি' বিশ্বা। 


ধে৷ দেবানাং নামধা এক এব 
সংগ্রশ্বং ভূবন! যংভান| ॥ ২ 


ব আতমদ1 বলত যন্ত বিশ্ব উপাসত্ে গ্রশিষাং বস্ত দেবাঃ। 
ন্ ছায়ামৃততং ঘন্ত মৃহ্াঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ॥ ও 
হঃ গ্রাণতে! নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রান। জগতো বভৃব। 

ধ ঈশে অত্য দ্বিপদশ্তুষ্পদঃ কশ্নৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ 8 
যস্তেমে হিমবংভে। মহিত্থ! ষত্য সমুদ্রং রয়! সহাহুঃ। 
বস্তেমাঃ প্রদিশো যন্ত বাই কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ 


অর্থ:--এযে অনি (মহাতেজ ) জলের মধো) বনের মধো, স্থাবর 
পদার্থের মধো, জন্কমের মধো, যন্তগৃহে, পর্বতের উপর সর্ঘত্রই বিদা- 
মান, তিনিই সকলের নিকট হবাগ্রহণ করেন, তিনি গ্রজাবংসল 
রাজার ন্যায় হিতকারী, তিনি আমাদিগের জন্মগত পিতা, বিধাতা, 
তিনি একেশ্বর, তিনিই মগ্র ভবনের ভিন্ঞাস্য এবং তিনিই এক 
হইয়াও অনেক দেবতার নামে উপাহিতত। তিনি শীবাত্মা ও বল 
দিয়াছেন, স্তাহার আজ্তা সকলে মান্য করে, তিনি অমৃত শ্বরূপ, তিনি 
সকলের গ্রভ, তিনি অষ্টা, তাহাকে ছাড়িয়া আর কাহার পৃ! 
করিব?” 

দেখিলে, ইছাতে পিতা, বিধাতা, ঈশ্ব়, শ্রষটা, জীবাস্মা, প্র 
প্রভৃতির কেমন পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে! 

শিষয। গ্রভো ! এখন নিঃদনেহে বুঝিগাম, বেদই ব্ষজ্ঞানের 
আকর। তাহার গরে যাহ! বি হয় বলুন। 


২৫৪ ধর্্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী | 


গুরু। বংদ! এইবারে তোমাকে “ত্রক্ষ* ( ঈখর) শষের বৈয়াকর- 
রণিক বুংপত্তি শুনাইতে ইচ্ছা! করি। প্রদ্ষ" শব (পুলি) 
বুন্হ ধাতুর উত্তর, কর্তৃবাচো, মন্‌ প্রচায়ে সিদ্ধ হইয়ান্থে। ইকারে 
ন কারের লোপ হয়। পাধিনি বপিয়াছেন, বৃহি_-_বৃন্ধৌ। অর্থাৎ 
বৃহি শব্দ বৃদ্ধি অর্থবাচক । 
শিষা। মহানুভব! বৃদ্ধি শবের বাৎপত্তি কি? 
গুরু। বৃধাতু ভাবেক্তি। বৃদ্ধি শকের অনেক অর্থ. সাধারণ 
অর্থে অভ্াদয়, আধিকা, বিস্তার প্রভৃতি বুঝায়। 
শিষ্য। মহোদয়! এই মহা প্রয়োজনীয় শবের সংক্ষিপ্ত ব্যাথ্য| 
করা অপেক্ষা! বিস্তৃত ব্যাথাই ভাল। 
গুরু। পুত্র! দৃপ্ধপোষা শিশুর পক্ষে ছুপ্ধই উপযুক্ত ; যাহার দত 
আছে, তাহার পক্ষে ইক্ষু থাওয়! সহজ । যাহ! হাতীর খাদ, তাহ! 
মানুষের খাদ্য নহে; যাহ! কুদ্ধের আহার্ধ্য,তাহ! বালকের পক্ষে উপযুক্ত 
নহে। তোমার বয়স, শিক্ষা, জ্ঞান, মনোবৃত্তি, প্রকৃতি প্রভৃতি বুঝিয়া 
তোমাকে ধর্মকথা শুনাইব; তুমি যতটুকু গুনিবার উপযুক্ত, যতটুকু 
গুনিয়! তূমি শিথিতে, বুঝিতে ও ছদয়গম করিতে পার, ততটুকুই 
তুমি শুনিতে পাইবে, তাহার অধিক শুনাইব ন1 বা বুঝাইব ন!। 
আদ্িকালিকার অব্বস্থচিত্ত লোকের! "মুক্তি ফৌজের” (99155:107 
45100) ধু ্টানদের স্তায় এক ঘণ্টাতেই মুক্তি (581581101) প্রার্থন! 
করে! আজকালিকার বাবুরা অর্ধ ঘণ্টায় ্র্ধজ্ঞানী এবং অর্দ ঘণ্টার 
ঈশ্বরদর্শী হইতে চায়! সুভরাং প্রক্কৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত সাধু তাহাদের 
সংশ্রবে ধর্মকথার প্রান্থই আন্দোলন করেন না। ধর্মকথার প্রদপ্গ 
উত্থাপিত হইলেও তাহারা প্রায়ই চুপ করিয়া থাকেন অথব! বিরক্তি- 
হৃঠক অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এইগন্ত বিখ্যাত মহারাষ্ীর পঞ্ডিত 


“ত্রদ্ধাশব তত্ব। ৯4১ 


শ্রীমৎ পণুগতি রাও বহবর্ষকাল ব্যাপিয়! সনামী রাষদান ঘাবার 
সেবা করিয়া “কৃ” শবের অর্থ শুনিতে পান নাই, এইজন্ত ত্র্ধ- 
দর্শিনী মারাবাইএর দ্বাদশবর্ধ কাল সেবা করিয়াও রাজপুত রমণীর! 
তাহার মুখে রাম নাম শুনে নাই। সাধু মহোদয়দিগের অপার লীল!! 
তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কি সহদ্র কথা? তুমি তাহাদিগকে চিনিতে 
পার না। কিন্তু তোমাকে তাহারা চিনিয়া লয়েন। তোমার শিক্ষ! 
ও বুদ্ধির দোষে সাধু ও মহাত্মাদিগকে প্রকৃত রূপে চিনিতে ন1 পারিয়া 
তুমি হয় ত কাহাকে পাগল, কাহাকে অন্ঞানী, কাহাকে মাতাল, 
কাহাকে কগটী প্রভৃতি স্থির করিয়! রাখিয়াছ! দাধু চিনা কি সহজ 
কথা? তন্ত্রে লিখিত আছে, “নানা ভেক ধরে কৌল” ) মুসলমান 
শান্ত্রে আছে, ৭নান! বেশে রমে মৌলা”) ভক্ত তুলসীদান লিথিয়াছেন, 
“কোন্‌ জানে কেয়া ভেকৃমে নারায়ণ মিল যায” । বাইবেলে দাধু গল 
বলিয়াছেন, *[1101010 502170619, 00: 109 50. 00170 1081) 
1800 60051091760 2118195 07252165” সাধু না হইলে কি সাধু 
চিনিতে পার? মণিকার না হইলে মণি চিনিবে কেমনে? যাহা 
হউক, বদ ! তুমি বিবেকী ও বিশ্বাসী, বিশেষতঃ ধর্মাবীজ তোমার 
হৃদযক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে, এরজন্ত আমি তোমাকে ভাল করিয়াই 
সকল কথা বুঝাইয়! বলিব। 

শিষা। মহান্ুভব ! আমি ধন্য হইলাম। আপনি যাহ শুনাইবেন, 
তাহাই অমৃত তুলা গ্রহণীয় হইবে। অদ্য প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ 
করিতেছি, কলা আনিয়া আবার শুনিব। 

গুরু। বতদ! আর একটি প্রয়োজনীয় কথ! সর্ব! মনে রাখিও | 
ঠিক সায়ংকালে, ঠিক অরুখোদয় কালে, গ্রীব্ম ধুর গ্রচ্ড মধ্যান্ে, 
'প্লিপামিত বা ক্ুধিত অবস্থার, মনের চঞ্চলতায়, অত্যন্ত শীত বা বৃষ 


২৫২ ধ্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


বা! ঝড়ের সময়ে, মনত্ীবস্থায়, যানারোহণে, অপবিত্র স্থানে, কোলাহলে। 
ধর্মকথার প্রসঙ্গ করিও ন। এবং গুনিও ন1। 

শিষ্য। গুরে! 1. আপনার আজ! শিরোধার্ধ্য। কিন্তু আন্িকালি 
দেখিতে গাই, অনেকে বড় বড় গ্রকাশ্ত সতা করিয়! লেকৃচর (ধর্ম্মোপ- 
দেশ) দেয়, আবার শ্রোতার! খুব কোলাহল করিয়া হাততালি দিয়! 
থাকে। 

গুরু। লেক্‌চরে (বক্ত তায়) কখনও প্রকৃত ধর্মশিক্ষা বা ধর্মব্যাখ্য| 
হয় না। তথাপি ধর্মপ্রচারের আবশ্তকত| আছে। লেফফা দোরন্ত 
উপদেশ (7127019) বা লেফ্চফা দৌরস্ত প্রার্থনায় (997107 ) 
লেফফা দোরম্ত ধর্মেরই আলোচন! হয়, গ্রকৃত ধর্মনশিক্ষ। বনে, মনে গ 
কোণে হইয়া থাকে । মুরগী খাইয়! বেদ পড়িলে যেমন সে বেদ কে 
শুনে না, অব্রাঙ্মণের মুখে বেদে পঠিত হইলে সে বেদ শ্রবণে যেমন 
কাহারও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় না, হ্যাট কোট, পরিয়া, চুরট মুখে দিয়া, 
টেবিলের উপরে সবুট পদ ছড়াইয়া দিয়! ভাগবৎ শুনাইলে কোনও 
বৈষ্ণবই যেমন সেই ভাগবত শুনিতে চায় না, তেমনি আজিকালি- 
কার লেকৃচর শুনিয়! প্ররুত ধর্মপিপাস্থর আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং 
প্রকৃত ধর্মন্ঞানী এরূপ লোকের নিকট বা এরূপ সভায় যাই 
হ্বীকৃতও হন না। অহিন্দুগণ, সমাঞ্জের বৈরীগণ এবং হিন্দুধর্ম 
ত্যাগীগণ কখন কথন সত করিয়! হিন্দুধর্ম শিধাইবার ভাগ করে, 
তুমি সে সভায় যাইও না) ধর্ম ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে ইহাদের 
সহিত সম্পর্ক ঘত.কম রাখ! যাঁর, ততই ভাল। ইহার! হিন্দুধর্ম, 
শিধাইতে আদিলে বলিও হিন্দুধর্ণে তাহাদের অনধিকার চর্চার 
আবশ্বীকতা নাই, তাহারা নি্ধের ধর্ম বইয়াই যেন সন্ত থাকে, 
অপরের ধন্দদ ও মমাপ্জ দন্বন্ধে ভাহাদের মুখবন্ধ করাই ভাল। এ 

$ 


দ্ত্রহ্ম”শব তত । ২৫৩ 


বিষয়ে কোয়াণের পেষে মহম্মদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমর! অতান্ত 

প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন, “তোমার ধর্ম তোমার 
নিকটে তাল, আমার ধর্ম আমার নিকটে ভাল, তুমি তোমার ধর্ম 
বাজন কর, আমি আমার ধর্ম যাজন করি বন! আশীর্বাদ করি, 
তুমি সুখে ও শান্তিতে থাক) ধর্মে তোমার মতি হউক, তুমি দীর্ঘ- 
জীবি হও। অদ্য তোমাকে বরক্ষশবের বুৎপত্তি তত্ব শুনাইয়াছি, 
কল্য ব্রঙ্গশব্দের অর্থতত্ব গু9নাইব। 


ঈ ক ক 


দ্বিতীয় দিবস । 


গুরু। বৎস! পাণিনির মতে, বুদ্ধি শবই ব্রক্ষপদের অর্থ । বৃদ্ধি 
অর্থে সাধারণতঃ অতুায়, আধিকা, বিস্তার গ্রতভৃতি বুঝায়। তুমি 
ইংরাজি শিখিয়াছ, এজন্য কোন কোন কথা ইংরাজীতে বুঝাইব, তাহ! 
হইলে তোমার বুঝিবার পক্ষে উপায়ট! সহজ হইতে পারে। "অভয় 
শবের অর্থ প্রকাশ, থুষ্টানেরা ইহাকে 01011015 11271652602 
অথব| 0101 ৪10 15001. বলে) বাইবেলে দাধু পল লিখিয়াছেন, 
(01150 15 006 60155510950 2100. 60001521006. 0£ (0015 
01500; 01015 15 01৪ 15000 0 0০৫. বাইবেলের পুরাতন 
টেশটামেন্ট, গ্রন্থে লিখিত আছে, 11 01620] 19 016 21019 ০ 
0০. এখানে এই সকল শব্ধ প্রকাশ বা অতুদ্দয় অর্থে বাবহ্ৃত 
হইয়াছে। মুননমান শাস্ত্রে এই অভ্ভাদয়ের নাম জেলাল, হিক্ত ভাষায় 
ইহার প্রতিশব মেকিন! এবং পুরাণে ইহার নাম চিৎশক্তি। আধিক্য 
শবের অর্থ অপরিসীম! বা অনস্তত্ব, ইংরাঞ্জি বিজ্ঞানে ইহ! 000001৩65 
0১৪81০90160 বা! চ6705০0০0 নামে অভিহিত আরব্য ভাষায় 


২৫৪. ধর্্মীনন্দ-প্রবদ্ধাবলী। 


ইার লাম গেন্তেহা এবং পারস্ত ভাষায় ইহাকে কামাপিয়ং কছে। 
বিস্তার শবের অর্থ সর্বব্যাপীত্ব, ইউরোপীয় দর্শনে ইহাকে 4১১5016 
705559100 কছে, পারস্য ভাষায় ইহার নাম হাণ্ির্‌-উল্-নাজিরী এবং 
ল্যাটিন ভাষায় ইহার গ্রতিশব্‌ (07701015567, তাহার পরে বৃদ্ধি 
শবের গ্রকট অর্থ শ্রবণ কর। যাহার ক্ষয় নাই (অক্ষয়), যাহার 
বপন সর্বাপেক্ষা অধিক, যাহার হান হয় ন! এবং যাহার ক্ষমতা, ওণ, 
স্থিতি গ্রভৃতির যতই বর্ণনা কর, বর্ণনার শেষ হয় না, তিনিই প্রকৃত 
বৃদ্ধিগ্রাপ্ত অর্থাৎ “বৃদ্ধ”। অন্নদামুঙ্গলে কবিবর ভারতচন্ত্র রায় শিবের 
(ঈশ্বরের) বর্ণনায় বলিয়াছেন-_ 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি, দিদ্ধিতে নিপুণ। 
কোন গুণ নাহি তার, কপালে আগুণ॥ 

এই কবিতার "অতি বড়'বৃদ্ধ'' এই তিন শবে, ঈশ্বরের অনাদদিত্ব 
গ্রমাণীত হইতেছে, ঈশ্বরাপেক্ষা কাহারও বয়ম অধিকতর হইতে 
পারেকি? এই জন্য তিনি দয় নামে অভিহিত, অর্থাৎ তাহার 
জন্মদাতা] কেহ নাই, তিনি স্বয়ং সি এবং সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও 
প্রধান। তাহার পরে, বৃদ্ধি শব্দের গৃঢ (65০$9০ ) অর্থ শ্রবগ কর। 
এ কবিতায় "সিদ্ধিতে নিপুণ” পাঠ করিয়াছ, ইঃসিদ্ধি শবাই বৃদ্ধি শবের 
গু অর্থ। সিদ্ধি শবের সাধারণ (বাঙ্গাল!) অর্থ ভাং (নেশার দ্রবা)) 
মধাম অর্থে সফলত! বুঝায় এবং পরিণাম ব1 গৃঢ় অর্থে যাহা *বুঝার, 
তাহাই এখন ব্যাধ্যা করিয় গুনাইব। বৃদ্ধিশবে "মিদ্ধি, খন্ধি এবং 
একাদশ যোগ” ইহা বুঝায় বদ! কথাগুলি বুঝিতেছত? 

শিষ্য। প্রো! আপনার কৃপায় বুঝিতে গারিতেছি। 

গুরু । তুমি যে বুঝিতে পারিবে তাহ! জানি, কারণ তোমায় 
চিত্তগুদ্ধি হইনগাছে। চিত্তুদ্ধি না হইলে ধর্দকথ| শুনিবার কেহই 


বশ ওনব। হ৫৫ 


উপযুক্ত হয় না। এই জন্থ বেদাত্ুর্শনের গ্রথম শৃত্র এই, "অথাতো 
| ্রঙ্মজিজ্ঞানা” অর্থাৎ চিত্তপুন্ধি হওয়ার পরে ব্রশ্মকথার প্রদর্গ করিবে। 

স্থলতঃ গ্রগাট বিশ্বাদই চিত্তশুদ্ধির গ্রধান উপাদান । 

শিষা। মহানুভব! ব্রহ্মশবার্থ সম্বন্ধে যাহ! বলিতেছিলেন। 
এক্ষণে তাহা বলুন। | 

গুরু | বৃদ্ধি অর্থে সিদ্ধি ধদ্ধি এবং একাদশ যোগ। খদ্ধি শব 
বেদে আছে। ইহ] বৈদিক শব্,পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণিকের। ইহার 
ব্যাধ্য| করিয়াছেন, কিন্তু নিরক্তকারের! ইহার আরও পরিষ্কার অর্থ 
বৃঝাইয়া দিয়াছেন। সে কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে সিদ্ধি ও ধদ্ধি 
কাহাকে বলে, তাহা তোমার বুঝ! আবশ্ক। একাদশ যোগের 
বিবরণ এক্ষণে শুনিবার আবগ্তক নাই। সে কথার সহিত বর্তমান 
প্রসঙ্জের সম্পর্ক আপাততঃ অধিক নাই, বিশেষতঃ একাদশ যোগের 
ফল, পিদ্ধি ও খদ্ধি মধেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘিদ্ধি শের যাহ! অর্থ 
তাহা গুন। সিদ্ধি অষ্ট প্রকার। গাধনায় মন্ুষা দিদ্ধি প্রাণ হইলে 
তাহাকে সিদ্ধপুরুষ বলা যায়। . 

শিষ্য। গ্রতো!। সাধন! করিতে হইলে দময়ের এয়োজন হয় 
কিনা? 

গুরু । অবস্ত গ্রযোজন হয়) এই জন্যই সাধকের দীর্ঘজীবী 
হওয়। আবশ্যক, এই জন্তই শরীর রক্ষা কর পরম ধর্ম এবং স্বাস্থালাভ 
গরম নুখ। * 

এই জন্ত যোঁগীর1 যোগ করেন, এই অন্ত চিকিৎদকেরা ওযধের 
আবিফার ও ব্যবস্থা করেন, এইন্ত শরীর-বিজ্ঞানবিদের! (418:0- 
[1919 মানৰ শরীরের অভ্যন্তরে নাড়ী, শিরা, যন্তর প্রভৃতি তন্ন ত্র 
করিয়া অহদন্ধান করত; দেহের পু জন্ক নানা উপায়ের উদ্ভাবন 


২৫৬ ধর্মীনন্ন-প্রবন্ধাবলী। 


করিয়! দেন এবং এইজন্য দেবাধিদের মহাদেব ঈগলা, পিঙ্গলা, সুষ়া 
প্রভৃতি নাড়ীর প্রকৃতি বুঝিয়া, রেচক, পৃরক, কুম্তক প্রভৃতি দ্বার! 
দেহস্থিত বাযুর শোধন বিষয়ে তত্শান্ত্রে অনেক গুহা কথার উপদেশ 
দিয়। গিয়াছেন। এই দীর্ঘগাবন লাভের নিমিত্ত ভগবান গ্রীক্$ 
অর্জ নকে বলিয়াছিলেন, “হে অর্জুন ! তুমি যোগাভ্যান কর, তুমি 
যোগী হও।” 
লিষ্য। মহানুভব! অতঃপর খদ্ধি ও দিদ্ধির কথ! বলুন। 
গুরু। বদ! পূর্কেই বলিয়াছি, সিদ্ধি অষ্ট প্রকার, তদ্যথা-- 
(১ অণিম! (২) লঘিম। (৩) প্রাপ্তি (৪) প্রাক্রমা (৫ মহিমা (৬১ঈশীত্ব 
(৭) বশীত্ব এবং (৮) কামাবসায়িত্ব। এখন অর্থ শ্রবণ কর। যেদিঞ্ 
দ্বারা দেহকে অণু (স্থন্্র বা ছোট ) করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার 
নাম অণিম।, যাহ! দ্বার! দেহকে লঘু করা ঘায়,তাহ! লঘিম!, যাহ দ্বার 
ইচ্ছামত পদার্থ মাত্রকে হস্তগত কর! যায়, তাহাই প্রাপ্তি, যাহার দ্বার 
সমগ্র বিশ্বসংসার পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহ প্রাক্রম্য, 
যাহা দ্বার! দর্শন মাত্রেই দৃষ্টদীবের শক্তি, গুণ বা দোষ প্রত্যাহার কর! 
যায়, ভাহাই মহিষ], ঈশীত্ব অর্থে সকল গ্রকার পদার্থের উপর প্রত" 
বশীত্ব অর্থে বশীভূত করার শক্তি এবং কামাবসারিত্ব অর্থে হীস্তরর 
সমূহকে সন্কীর্ণ বা প্রকীর্ণ করিবার সামর্থ্য । ইহাই প্রধান অর্থ, গৌণ 
অর্থ আরও পরে গুনাইব'। খান্ধি শবে সাধারণ অর্থ ওধধ বিশেষ। 
চিকিৎসাশান্ত্রে নুশ্রুতে) ইহা জীবনীয় ও বুংহনীয়বর্গের অঞ্ততম, কিন্ত 
ইহা এক্ষণে ছৃপ্াপ্য; মধ্যম অর্থে মংগীতের নি? সুরের অন্তভূ্ধি 
(অতি কোষল সবুর) বুঝার, এবং আধ্যাত্মিক অর্থে বিভব, খবর, 
সমৃদ্ধি, উত্তম গুগাবলী পরিবর্ধন প্রভৃতি বুঝাইয়া ধাকে। খধ য় 
উত্তর তি প্রত্যয়ে খন্ধি শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 


'্রহ্ষ"শ্্য তত্ব। ২৫৭ 


শিঘ্য। অহানুভব! এক্ষণে এই কথা গুলি আরও বিভ্ৃতরূপে 
ব্যাধ্য করিয়! অনুগ্রহ প্রকাশ করণ, দৃ্ান্ত দিদ্ন! বুঝাইলে আরও ভাল 
হয়। কিন্তু আর একটা নিবেদন আছে। শাস্ধে পড়িয়াছি, বাকপিদ্ধি, 
ভূতমিদ্ধি প্রদ্থৃতি আছে, তাহা ত বলিলেন না? 

গরু। তাহা ইহারই অন্তর্দত। ব্যাখ্যার সময়ে তাহা বুবিে 
পারিবে। আমি প্রথম দিনে তোমাকে ব্রহ্ম শব্ের বুাৎপত্তি তত্ব 
গুনাইয়াছি, অদ্য (দ্বিতীয় দিবসে) অর্থ তত্ব গুনাইলাম, তৃতীয় দিবসে 
বাধ্য তত্ব গুনাইব, চতুর্থ দিবসে প্রমাদতন্ব শুনাইব এবং পঞ্চম দিবে 
বিচার তত রুঝাইব। 

শিষ্য। ব্যাখ্যা তত্ব ও প্রমাদ তব কাহাঁকে বলে? আর বিচীর 
তন্বটাই বাকি? 

গুরু। বদ! খদ্ধি ও সিদ্ধির গ্রত্যেক অংশ দৃটন্ত দ্বারা এবং 
তৎসহ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বার! গ্রমাণ করার নাম ব্যাখ্যা । ব্রহ্মশব গ্রয়োগ 
করিতে অনেকে জানে না, এই শব দঘস্ধে অনেকের ভ্রমাত্মক ধারণ! 
আছে। তাহার সংশোধন করাই গ্রমাদ তত্বের উদ্দেশ্য । বিচার 
তহট সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীর, এই তবে ব্রদ্ধ শবের পূর্বপক্ষ ও উত্তর 
পক্ষ ধরিয়া বিচার করতঃ এই শবের মহিত জগতের সমূদয় ধর্ম শাস্ত্রে 
সম্পর্ক বুঝাইব, ততযঙ্গে আরও অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইবে । 
আকাশে মেঘ উঠিগ়াছে, প্রবল শীতল বায়ু বহিতেছে, বোধ হয় বুট 
হইবে, তম শীন্ত ঘরে যাও। 

তৃতীয় দিবস। 

গুরু কহিলেন রা ! গত কলা আনি তোমাকে ঘষ্টনিদ্ধি 

সন্ধে যাহা শুনাইয়াছি, তাহ। বোধ হয় তোম।র ন্মরণ আ [ছে। বা 


যুঁদ কিছু মংশয় থাকে, এক্ষণে বলিতে পার।* 
৯৭ 


২৫৮ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


শিষা।--গ্রভো! আপনি প্রথম ছুই দিবস যাহা শুনাইয়াছেন, 
তাহাতে তিনটি তত্ব স্থির করিয়াছি--১ম, সাধনার আবস্তকতা আছে, 
২য়, সাধনায় [সিঞ্ধি লাভ হয়, ৩য়, অষ্ট প্রকারে “সিদ্ধ” হইলে অথাৎ 
অষ্টপিন্ধি লাভ করিলে অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ঈধীত্ব প্রভৃতি ফল ব1 
গুণ অথবা ক্ষমতা গ্রাপ্তি হয়। কিন্তু ইহাতে আমার মনে অনেক 
সন্দেহের উদয় হইয়াছে; নাধন। না করিলে দিদ্ধি লাভ হয়না, যদি 
ইহাই প্রতিজ্ঞা হয়, তাহা হইলে পরত্রন্ষকে অথাৎ সব্ধশক্িমান 
ঈশ্বরকে কি মাধন| করিতে হইয়াছিল? তিনি যদি সাধন কয়! 
থাকেন, তবে কবে, কোথায় এরং কেমনে মাধন করিয়াছিলেন; ; শাস্ত্রে 
কি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়? অষ্টানদ্ধি লাভ না হইলে যাঁদ 
অনিম। লঘিমাদি ক্ষমতার উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে অবশ্ঠই স্বাকার 
করিতে হুইবে, প্রথমে পাধন দ্বারা অষ্টদিদ্ধি লাভ এবং তৎপরে এঁ নকল 
ক্ষমত| ঈশ্বরের করায়ত্ব হইয়াছে। 
. খুরু।আমি তোমাকে ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের অপর 

নাম স্বয়ন্ু; ভগবান শ্বতঃমিদ্ধ, সুতরাং তাহার মাধনা বা দিদ্ধির গগ্রয়ো- 

জন নাই । সাধনার কথ। মানুষের পক্ষে থাটে ঈশ্বরের পক্ষে খাটে ন' 

শিষ্য ।__গাধনায্ দিদ্ধিলাভ হয়, যদি ইহাই স্থির মীমাংসা, হা] 
হুইলে আমি গাধন। করিলে নিদ্ধিলাভ করতে পাবি কিন1? 

গুরু । যদ গ্রকৃত মাধন! হয়, তাহ] হইলে অবস্তা পার। 

শিষ্য। তাহার পরে আর এক কথা) যদ পার, তাহা হইলে 
অষ্টমিদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে লাভ.কারিতে সক্ষম কিনা? | 

গুরু |--সম্পূণ সাধন।য় তাহাও: সুলভ। 

শিষ্য ।--ভাল, বদি অষ্রাম[্ধ লাভ হইল, তাহা! হইলে রি 
লাবমাদি শত জন্মবেকিনা? . . টা 


“ত্রহ্ম"শব্দ তত্ব। ২৫৯ 


গুরু ।--অবশ্ঠ জন্মিবে। 

শিশ্য।-_-তবে এখন বুঝিলামঞসাধনায় আমি ঈশ্বরও হইতে পারি; 
কারণ ঈশ্বরের যে দকল ক্ষমতা ও গুণ আছে, তাহা যদি সাধন! দ্বার] 
লাভ করিতে আমি নক্ষম হই, তাহ! হইলে ঈশ্বরে ও আমাতে প্রভেদ 
কোথায়? মনে করুন, আমি একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং আমার 
গ্রধান শিক্ষক একজন সুশিক্ষিত এম, এ, উপাধিধারী ব্যক্তি; আমি 
দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম, তদনন্তর এন্ট্ান্স, এফ্‌ এ 
বি, এ পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হইলাম, তাহার পরে যদ্দি এম,এ, পরীক্ষা! পাশ 
করি, তাহ! হইলে আমার প্রধান শিক্ষকের ন্যায় আমিও কি এম, এ 
বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইব না? অষ্টিদ্ধি বলে ঈশ্বর যাহ! 
করিতে পারেন, অষ্টসিদ্ধি দ্বারা! লব্ধ ক্ষমতাবলী দ্বারা! আমিও যদি ঠিক 
তাহাই করিতে গমর্থ হই,তবে আমাকে ঈশ্বর বাত্রন্ধ বলিবেন ন|কেন? 

গুরু।_কি ভ্রম! তাহা হইলেও তুমি ঈশ্বর নহ। মানুষে 
ঈশ্বর হইতে পারে না এবং ঈশ্বরও মানুষ নহেন। 

শিশ্য।__তবে সাধনার প্রয়োজন কি 1 

গুরু ।*-তুমি ব্রদ্ম হইতে পার না, এ কথ! মত্য ; কিন্তু বন্ষত্ব লাভ 
করিতে পার। 

শিষ্য ।_দে আবার কি কথা! কিছুই বুঝিলাম না। 

গুরু ।_বতম! মানুষ ঈশ্বর নহেন এবং ঈশ্বরও মানুষ নহেন। 
মানুষকে ঈশ্বর বুঝ! অত্যন্ত ভ্রম, শঙ্করাচারধ্য গ্রভৃতি যে অর্থে শিবোহং 
শব প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহা বুঝে ন।। দর্শন শান্রাদিতে 
গ্রত্যেক জীবকে বরদ্ধ বলিয়া! যে ভাবে উল্লেখ কর! হুইয়াছে, অনেকে 
তাহার অর্থ জানে ন1। বস্ততঃ মানুষ ব্রদ্ধ নহে, যান্্ষকে ব্রহ্ম বলা 
অনার্জানীয় অপরাধ--1)০7771217 01995021007 ! 


২৬ ধর্্মীনন্দ-গ্রবন্ধাবলী। 


শিষ্বু।-তবে কিরপ বুঝিব? 
 শ্বরু।-বংদ! মহাধাগর "হইতে কিঞ্চিৎ জল স্বতত্ত্র করিয়া 
অগ্রলি মধ্যে রাখিলে, অঞ্জলির জলকে সাগরের জল বলা যায়, কিন্ত 
অঞ্জলি বা জলকে নাগর বলা যায় না। কিন্তু এ জল যখন সাগরে 
ফেণিয়া দাও, তখন তাহা মাগর বলিয়াই গণ্য হয়, অর্থাৎ মত্ত 
সত্বাজ্ঞানের নাশ হইলেই বরহ্গত্ব আনিয়া পড়ে, শাস্ত্রে এই অবস্থার 
নাম নিরুপাধিক অবস্থা। চাঙ্গা, যমুনা গ্রভৃতি সাগর হইতে যতদিন 
বিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিনই গঙ্গী-ও যমুনা উপাধি ধারণ করে, সাগরে গিয়| 
মিশিলে গন্গা ও যমুনা নাম থাকে না । তথায় একটি মাত্র নাম হয়_- 
মহাসাগর! 
শি ।--মহান্বভব | নিরুপাধিক অবস্থায় উপনীত হইলে কি 
গ্রাপ্তু হওয়া যায়? 

শুরু ।-বাহা প্রাপ্ত হইবে তাহা এই, প্রথমে সালোকা, তৎপরে 
(আরও ক্রমোন্নতি দ্বারা) সারূপা এবং তদদনস্তর সাধূজ্য ; অর্থাৎ ঞধ্ুব- 
লোক, বিষুুলোক, দেবলোক, ভবলোক গ্রভৃতি স্বীয় রাজো উপনীত 
হইয়। অমৃতান্বাদী হইতে পারিবে । ইহাকে থুষ্টানেরা 0218015 ক. 
11020017001 0০90 বলেন? মুললমানদিগের নিকটে ইহা “বেহেস্ঠা” 
বলিয়া কথিত হয় এবং যিছ্দীয়। ইহাকে “কবউর্ধা” কছেন। তাহার 
পরের অবস্থার নাম সারপ্য অবস্থা অর্থাৎ ব্রদ্গের প্রতাক্ষ আনন্দময় 
মূর্তির জ্যোতির্ময় চিৎশক্কিতে গ্রতিভামিত হওয়ার *নাম সারপ্য 
অবস্থা এবং মেই সঙ্চিদ্াননদ পর্রদ্ধে তন্ময় হুইয়া যাওয়ার নাম দাৃজ্য 
অবস্থা, ষাহাকে গীতায় 

_ *হুথেন বন্ধ মংস্পর্শমতান্তং সুখমকুতে 1৮ 

কহ! গিয়াছে। ভগ্রবান ম্বয়ং বলিয়াছেন, অব্যভিচরিত তক্তি- 


্রদ্ষ”শব তত । ২৬১ 


ঘোগের দবান্লা (আমাকে) বর্গ প্রা হয়, “আমিই প্রকান্তিক সুখের 
আকরগ। | 
প্মাঞ্চ যোবাতিচারেগ ভক্তিযোগেন সেবনে 1৮ 
ন গুণান্‌ মমতীত্যৈতান্‌ ভূয়ায় কল্পতে ॥ 
 ব্রন্ষগোহি প্রতিষ্ঠামমৃত গ্তাব্যয়ন্ত চ। 
শাস্বতস্ত চ ধর্মস্ত সুখস্তৈকাত্তিকম্তচ ॥৮ 
নীতা ।১৪।২৬।২৭| 


এই অবস্থায় অত্যন্ত ধরদ্মানন প্রাপ্তি হয় থাকে। 

শিষ্য ।-মহানুভব! তবে কি এই সিদ্ধান্ত হইল যে, ক্রমে সাধন! 
দ্বারা পরত্রন্গে আবার মিলিব? 

গুরু। শাস্ত্রের তাহাই উক্ত, খষিদ্িগের তাহাই যুক্তি, গুরুদিগের 
তাহাই পরামর্শ এবং সাধকের তাহাই ঈদ্মা। সকল শাস্ত্রে ঈশ্বরও তাহাই 
_ বলিয়াছেন । ধর্ম্েরও তাহাই খুখ্য উদ্দেন্ত। ধধাতু হইতে ধর্মের উৎপত্তি, 
ধ ধাতুর অর্থ ধারণ করা, যদ্দারা মানবের! উত্তরোত্তর আবর্তন ও 
বিবর্তন প্রথানুনারে উন্নতি লাঁভ করিয়া পরিশেষে বন্ধে তন্ময় হয়, তাহা- 
ই নাম ধর্ম । যে ধর্মে এই উদ্দেশ নংসাধিত হয় না, তাহ! ধর্ম নছে; 
তাহা ফিলদফি ব| পাগ্ডত্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম নহে, ইহ] 
নিশ্যয়। 

শিক্যু। --ভাল, তবে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি সাধনা করিয়াছিলেন? 
ইার অষ্টপিদ্ধি কেমনে লাভ হুইল? ইনিত মাতৃগর্ভ হইতে নিঃস্ত 
হইয়া অষ্টসিদ্ধির ক্ষমতা গুলি দেখাইয়াছিলেন, তবে গাধনায় দিদ্ধি হয় 
কেমনে বুঝিব 1 রঘুনন্দন রাম কোথায় তপন্ত। করিয়াছিলে? তিনি ত 
ল্যাব হইতেই এরশীপক্তি সম্পন্ন। তাহার গরে দেখুন, মহাপ্রভু 


২৬২. ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাধলী । 


চৈতন্তে কবে তপ জগে ব্রতী ছিলেন? তবে ইহাদের দিদ্ধি কোথ। 
হইতে ঘটিল? 

ওরু।-_শ্রীকষ্ণ, শ্রীরাম ও ্রীটতা সম্বন্ধে যাহ! জিজ্ঞাসা করি- 
য়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি। ইহার! সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন নাই। 
মনুষ্য হইলেই সাধনার প্রয়োজন হয়। ষাছারা মন্ষ্যা'তীত, তাহাদের 
সাধনের আবশ্যকতা কোথায়? স্বয়ং পূর্ণতহ্ধ ভগবান লোকশিক্ষার জন্য 
মনুষ্যরূপে রাম, কষ্চ, চৈতন্য প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই 
সকল নামও বদ্ধ শব্ের অর্থবাঁচক, সুতরাং বুঝিতে হইবে, স্বতঃপিদ্ধ 
পরব্রহ্ধ মথুর!, অযোধ্যা ও নবদ্বীপে দর্শন দিয়াছিলেন। 

শিষ্য ।__গ্রভো! আপনি ইতিপূর্বে বলিয়াছেন, মনুধ্য ঈশ্বর নহে 
এবং ঈশ্বরও মনুষ্য নহেন। 

ওকু।--এখনও তাহাই বলিতেছি, এবং চিরকাল তাহাই বলিব। 
ঈশ্বর ঈশ্বরত্ব পরিত্যাগ পূর্বক মানবন্ব গ্রহণ করিয়া মানুষ হয়েন নাই, 
তিনি চিস্থায়ী-_নিতাস্থায়ী অক্ষয় ঈশ্বর, তখনও ঈশ্বর ছিলেন; এখন ৪ 
ঈশ্বর আছেন,কেবল মানুষের আক্কৃতিতে আমিয়াছিলেন। রাজারা কখন 
কখন ছন্নবেশে দীনহীন কার্গালীর মত স্বরাজ্য দেখিতে যান, তাহাদের 
ছন্মবেশ দেখিয়! কাঙ্গাল বলিয়। ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই রকি 
তাহার! দীনহীন ? ভগবান স্বকারধ্য সাধনার্থ মনুষ হইয়াছিলেন বলিয়। 
তিনি মানুষ নহেন। ঈশ্বর ঈশ্বর হুইয়াও মানুষ হইতে পারেন, ইচ্ছা 
করিলে সকলই হইতে পারেন, ইচ্ছা! কদিলে গুরু হইতে লঘু এবং লঘু 
হইতে গুরু, শুম্ম হইতে স্থৃল, স্থল হইতে ুল্জ ইতাদি মতা দেখাইতে 
পারেন। এতক্ষণে অষ্টসিদ্ধির মানে বুঝিলে কি? অনিমা লঘিমাদির 
অর্থ এখন হ্বদয়ঙ্গম করিতে গারিলে কি? 

শিষ্যু।--তাঁহ! হইলে বুঝিলাম, ঈশ্বর মর্ব-শক্তিমান। ও 


প্রন্দ*শব তত্ব। ২৬৩, 


গুরু।--তাহাই যথেষ্ট নহে, তিনি সর্ব-শক্তিমান, দর্বর বিদ্যমান, 
র্বদ্, স্তায়্বান এবং নিত্য। তিনি কিছ ্ায়ের উপর তাহার 
দয়! গ্রতিষিত। 

শিষা।--শ্ীকৃষ্জ ও হ্ীরামচন্্র গ্রভৃতি স্বতঃমিদ্ধ ছিলেন, বুঝিলায়, 
কিন্তু যোগীগণ দাধনবলে অষ্মিদ্ধি লাভ করিলে কি অবস্থায় উপনীত : 


হয়েন? 


গুরু।--তুমি লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে, অনেক মন্নযামী গারদ 
(পারা) নামক ধাতুতে লত! বিশেষের রদ মিশিত করিয়! সুবর্ণ প্রস্তুত 
করে। কথা মতা হউক আর মিথ্যা! হউক, এম্থলে সত্য বলিয়াই 
স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। মনে কর, এক তোলা! পারা লইয়। 
ধদ্দ কোনও মন্নাপী এক তোলা স্বর্ণ প্রস্তুত করে এবং এ শ্বর্ণ শত 
বার অগ্নিতে দান করিয়াও যদি প্রকৃত মোণা বলিয়া গ্রমাণীত হয় 
এবং কষ্টি প্রস্তরে শতবার ঘর্ষণ করিয়াও যদি গ্রকৃত শ্ুবর্ণ প্রমাণীত হয় 
এবং স্বর্ণের যাহা গুণ ও বর্ণ তৎসমুদয়ই ইহাতে বর্তমান থাঁকে, মোট 
কথায়--যদি এ পারা প্রকুতই সুবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহাকে 
পারদ বলিবে কি সুবর্ণ বলিবে? 

শিষ্য ।-_মুবর্ণই বলিব, কারণ ইহা আর পারদ নহে; পারদের 
বর্ণ, গুণ, দোষ, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি ইহাতে কিছুই বর্তমান 
নাই, সুতরাং ইহ সুবর্ণ । 

গুরু ।_-তাহা লইলে অষ্টপিদ্ধি গ্রাঞ্ত মনযাকে আর মনুষ্য বলিতে 


শারিবে না। তিনি মনুষ্যাতীত। মহামতি যিশুধৃষট, ধর্ম গ্রাণ মহাবীর 


মহম্মদ ইহার! এই শ্রেণীর মহাপুরুষ । | 
শিষ্য।--অষ্টসিদ্ধ বুঝিপাম) বুঝিলাম, ভগবান ইচ্ছা করিলে 
মকল প্রকারের রূপ ও বর্ণ ধারণ করিতে পারেন, তাহ! ষুদি ন| পারেন, 


২৬৪ ধর্ঘম[নন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


তাহাকে সর্বশক্তিমান বলিবার অধিকার কোথায়? তিনি ৫টি পারেন 
আর ৪টি পারেন না, অথব! ৩টী পারেন আর একটি গারেন না, এরূপ 
নহেন, তিনি সকল বিষয়েই নমর্থ, তিনি সর্বশক্রিমান। সর্বশবের 
অর্থ__সমুদয়। 0110199650--কিছুই বাদ নাই। তাহা হইলে তিনি 
শরীরী হইতে পারেন--মানুষের আকার ধারণ করিতে পারেন। যদি 
সকল কার্যেই তিনি সক্ষম, কেবল মানুষের আকার ধারণে অক্ষম, 
তাহা হইলে তাহাকে সর্বশক্তিমান বল যায় না। অতএব ঈশ্বরের 
মানবদেহ ধারণ করা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কিন্তু কথা এই যে, মানুষের 
আকার ধারণ করেন কেন? 

গুরু--বাঘের সঙ্গে মিলতে গেলে বাঘ হইতে হয়, শগালের সঙ্গে 
মিশিতে গেলে শৃগাল হইতে হয়, মানুষের সঙ্গে মিশিতে গেলে মানুষ 
হইতে হয়, নতুবা তিন মিশিবেন কেমনে? মানুষের শিক্ষার জন্য, 
তগ্ববানের মনুষ্যাকারে অবতার হওয়ার প্রয়োজন । এই জন্ত অষ্ট- 
দিদ্ধির ক্ষমতা দেখান। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অথবা! একত্রে তাহার 
গুণাধলী, প্রয়োজন বশতঃ, প্রতিভাষিত হইয়া থাকে । অষ্টপিদ্ধির 
কথাটা তোমাকে আর একটু বুঝাইয়া৷ অদ্বাকার কথোপকথন বন্ধ 
রাখিব। যোগীরা যোগবলে অতি ুক্ম বা লঘু দেহ ধারণ গর্্মক 
গমনাগমন করিতে পারেন, নান! দেশের নানা গ্রন্থে এরূপ তূর্র ভূরি 
প্রমাণ আছে। এ মরুল গ্রত্যক্ষ সত্য কথা। যোগীরা সাধনবলে 
যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহ! আরব্য উপন্তাসের আশ্চর্য্য প্রদীপের উপ- 
কথার ন্তায় তনুহূর্তেই প্রাপ্ত হয়েন এবং ইচ্ছা করিলে যথা! ইচ্ছা তথায় 
প্রকাশ বা অপ্রকান্ ভাবে গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়েন। অষ্টমিদ্ধি 
বাহাদের লাভ হইয়াছে, তাহাদের এমন ক্ষমতাও আছে যে, তাহার] 
গণীর গণ, বিক্রমীর বীরত্ব, পঙ্ডিতের পাত্ডিত্য, সুন্দরের সৌন্দর্য 


দ্্রগ”শব তত । ২৬৫ 


তি মুহূর্ভ মধ্যে হরণ করিয়া লইতে পারেন। ইহার নাঁম মহিমা, 
সিদ্ধি। রামায়ণ গাঠ করিলে জ্থনিবে, বালীয়াজ। মহাপিদ্ধ ছিল, 


ভাহাতেই শ্রীরামচন্ত্র ইহাকে গোপনে নিধন করিয়াছিলেন। যৌগীর! 


সকলের উপরে প্রতৃত্ব করিতে পারেন, যত বড় বীর বাধতবড় হিংআ্রক 
বা অপকারী হউক না, যোগীরা তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন এবং 
বশীতৃত করিয়া ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতে ও ফিরাইতে পারেন। 
যোগীগণ গিদ্ধিবলে কর্শেন্দ্রির সমূহকে প্রকীর্ণ বা সংকীর্ণ করিবার 
ক্ষমতা রাখেন। অর্দা এই পর্যান্ত রহিল, আগামী কল্য আবার শুনিও। 


চতুর্থ দিবস । 


শিষ্য ।--গ্রভো! অব্তারের কথা গত কল্য গুনিয়াছি। বঙ্গ 
(ঈখর ) অবতার হয়েন, ইহ! স্বীকার করি। কিন্তু তীাহায় মহ্ুষাশরখর 
ধারণের অন্য হেতু আছে কি? 

গুরু ।_ঈখর এত পবিত্র, এত ক্্োতির্ঘয়, এত আননম্বরগ, 
এত মহান, এবং এত অনির্কচনীর় ক্ষমত| ও ৬৭ সম্পন্ন যে, অপবিভ্র 
ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন, হীনতে্জ, মু মানব তাঁহাকে সম্পূর্ন রূপে বুঝিতে পারে 
ন। এবং তিনি দেখ! দিলেও দেখিতে পারে না । মহান হুর কিন্বা গ্রজ. 
লিত হুতাশনের দিকে চাহিয়! থাক! মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে 
দেই হুর্যোর সুর্ধাকে, হুতাশনের হুতাশনকে, জ্যোতির জ্যোতিকে 
কেমনে দেখিতে পার? তিনি সেই মূর্তি যখনই দেখাইয়াছেন, তথনই 
জগত কম্পিত হইয়াছে। অঞ্জুন ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয় ছিপেন, তিনি 
এত বড় বীর, এত বড় যোদ্ধা এবং এত ঝড় বোদ্ধা হইয়াও আীরুষ্জকে 
দেখিতে পারিয়াছিলেন: কি? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ যখন 
ঝিিরগ দেখাইলেন, তখন অঙ্জুণ ভীত হইলেন, তাহার হংকম্প হইল, 


২৬৬. ধর্্মানন-প্রবন্ধাবদী। 


সর্ব শরীর কপিতে লাগিল, তিনি কীদিয়।-কীদিয় বিনীত ভাবে. বলি- 
লেন «গ্রতো ! দেবাদিদেব! আমারে তোমার সুন্দর নরমূর্তি দেখাও, 
আমি তিঠিতে গারিতেছি না।” পর্বতের উপরে ভগবান যখন মূদাকে 
হবয়ং জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখাইগলেন। তখন মুদ! (110589) কাপিতে 
লাগিলেন, চক্ষুতে আর তিনি দেখিতে পারিলেন না| অলিভ. পর্ো- 
তোপরে ঈশা (খু) যখন পিটর গ্রভৃতিকে ্থীয় ধরণী মূর্তি দেখাইয়া, 
ছেন, তখন পিটর প্রভৃতি অবসন্ন হৃদয় হইয়! মৃতের স্ায অচেতন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। (103 71505600150010 01 01115 
[| (00 1০৮656৭1061) যাহ] হউক, এই জন্তই মানবশরীরী 
হওয়া ঈশ্বরের আবক। ঈগরের স্বমূর্তি দেখা সহজ নছে। ভগবৎ 
গীতায় তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, আমাকে দেখিলে ভ্রিলোক কম্পিত 
হয়, আমার নররূপই পৌমা, তাহাই মানবের পক্ষে সুদর্শনীয় ৮ তত্িস 
আর এক কথা এই ষে, মানব মাত্রই ভ্রান্ত, তাহাদের শিক্ষাও তজ্জন্ত 
অদম্পূরণ*এবং ভ্রান্ত, গ্রত্যাদিষ্ট না হইলে মানবের শিক্ষা অন্রান্ত হয় না। 
এই সর্বশিক্ষকের শিক্ষক, দর্বগুরুর গুরু শ্রী্রীভগবান মানবকে স্বয়ং 
শিক্ষা দেন) তাছার বাকা (ব্দ্ধবাকা) শাস্ত্রে আছে বলিয়! শাস্ত্র আমা- 
দের পিক্ষচ, এই জন্ত পবিত্র ও প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত। গায় 
ভগবান বলিয়াছেন, শস্ত্াজ্ঞা। অমান্ত করিলে কেহই সুখ ব| উৎ্রুষ্ 
গতি বা নিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। 
“্যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্থঞ্জা বর্ততে কামকারতঃ। 
নস দিদ্ধিমবাপ্লোতি ন সখ ন পরাং গতিং ॥” 

শিষা।--এখন বুঝিলাম, ব্রন্ধে (ঈখরে) অষ্টপিদ্ধির সমুদয়ই 
আছে, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিদাযান, বর্ধজ্ঞ ভ্তায়বান, 
পবিভ্রতম, শ্বতঃদিদ্ধ, ইত্যাদি। তাহার মমুদয়ই *বৃদ্ধি* তিনি প্রো" 


1 


“রদ্ধশব তত্ব। ২৬৭. 


জন বশতঃ ইচ্ছা অনুদারে অধু বা লঘু হইলেও আপুত্বে বাঁলঘুত্বে 
তাহার হাম ব! ক্ষয় নাই। পাণিন্ি যাছ। বলিয়াছেন, তাহ! সত্া-- 
দবৃহিবৃদ্ধৌ”। | 
গুরু ।_ ঈশ্বরকে এখন কি প্রকার বুঝিরে? তিনি সকন্দী কি 
ক্রিয়া বিহীন? তিনি মগ্ডণ কি নিগ? 

শিষা।_-তিনি কক্ষ হইয়াও কর্মরহিত ; প্ইচ্চু" হইয়াও ইচ্ছা 
বাঁ কামনা রহিত, তিনি পদ্মপর্রের বারির ন্যায় নিশ্িপ্ত। 

গুরু |-ঈশ্বর সগুণ কি নিগুণ? 

শিষ্য ।--গ্রতে। ! আপনি কি জিজ্ঞা্া করিতেছেন, ঈশ্বর সাকার 
কি নিরাকার? 

গুরু ।__সগ্রণ কি নিগুণ, ইহার উত্তর দিলেই সাকার কি নিরা- 
কার তাহ। বুঝা যায়। 

শিষ্য ।__তিনি সগুণ এবং নিগুণ উভঘ়ুইী। তিনি সকল গুণের 
আকর ও আধার হইয়াও গুণহীন এবং গুণাতীত হৃইয়াও সগুণী। 
তিনি অদনৃশ্ত হইয়াও দৃশ্ত, নিগুণ হইয়াও. সগ্ডগ। পদিবাচক্ষু 
প্রাপ্ত পুরুষের নিকটে তিনি 'ৃষ্ট'। ঈ্র সাকার এবং নিরাকার 
উভয়ই, তিনি নিরাকার, অতীরিন্ত্রিয় এবং নিগুণ হইয়াও সগুণে 
শরীর ধারণ করেন বলিয়া "মাকার”। 

গুরু ।--বপ! অতি সত্য কথা বলিয়াছ। তিনি সত্য সত্যই 
স|কার এবং নিরাকার উভয়ই। 

অব্যক্ত বাক্তরূপায় নিগুণায় গুণাত্মনে।” 

অর্থাং-তিনি (ঈশ্বর) ব্যক্তও বটেন অব্যক্ত ও বটেন, 
মিগুণও বটেন এবং গুণযুকজও বটেন। তেলে জলে একত্রে থাকে, 
কিনতু গিশে না, তিন সেইরূপ নিলিপ্ু। 


২৬৮ ধর্মীনন্-প্রবন্ধীবলী। 


"অনিন্ত্যায়! প্রেমেয়ায় ব্রহ্গণে সগ্তণায় ৮। 
নিগুণায় জগদ্বীজ-রূপাম ভাশ্বতে নমঃ% 

বংদ। এখন বল দেখি ঈশ্বরকে কেবল নিরাকার বলিয়। স্বীকার 
ফর! এবং সাকার ধলিয় অস্বীকার করা অন্তায় কি না? 

শিদ্য ।_ইহ! যে অত্যন্ত অন্যায়, তাহ! স্বীকার করি। কেবল 
নিরাকার বলিলে, ঈশ্বরের অষ্টিদ্ধির মম্পূর্ণতব স্বীকার কর! হইল ন!, 
তাহ! হইলে “ব্রক্" বর্ম রহিলেন না, অসপ্পূর্ণ ঈশ্বরকে স্বীকার কর! 
হইল এবং ব্রদ্ম শবের প্রকৃত অর্থবোধ হইল মা। তষে এ কথা বল] 
যায়, ঈশ্বর নিরাকার কিন্তু সাকার হয়েন। বেদে তিনি লিয়াছেন, 
“আমি এক, কিন্তু ইচ্ছা! করিলে বু হইতে পারি”, গীতায় তিনি খলিয়া" 
সেন, "যুগে যুগে লোকশিক্ষা, ধর্মস্থাপন ও অধর্থ্বের বিনাশ জন্ত আমি 
সাকার হই ।* 

গুরু ।-ব্রহ্গশের অর্থ বুঝিলে ব্রন্ধকে কেবল নিরাকার বা কেবল 
মিণ বলিয়া কেহ মন্তষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞানের কথা তুলিয়াও 
ইহ! প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে কথা এখন তুলি ন1। ত্রহ্থ 
শব্দ ধাহারা ব্যবহার করেন, তাহার! ঈশ্বরকে কেবল নিপুণ ও কে?ল 
নিরাকার বলিলে, ব্রদ্ম শখের ভুল অর্থ করেন। ব্রদ্ম শব  $য়! 
দিয়] ঈশ্বর বা ভগবান শব ব্যবহার করিলেও সেই সাকারত্ব এবং 
শ্বগুণত্ব আপিয়া পড়িতেছে, বদ্ধ শব্দের কেবল নিগুণ ঈশ্বরবোধক 
অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্বক। বাকী কথা কল্য পুনাইব। 


পঞ্চম দিবস । 


শিষাকে সঙ্োধন করিয়। গুরু ধলিলেন, বংস! ব্রঙ্গশব্ষ এবং 
তৎসম্পর্কে নান! বিষয়ের নানা কথা তোমাকে ইতিপূর্বে গুনাইয়াছি, 


ত্রদ্ধ'শব তত্ব। ২৬৯ 


অগ্য বাকী কথাগুলি শুনাইয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিয়া দিব। 
ব্রহ্ম শবের অর্থ করিতে গিয়। আমি তোমাকে অন্তান্ত অনেক কথ! 
বলিয়াছি এবং অদ্য আরও অনেক কথা বলিব; আনুষঙ্গিক কথাগুলি 
মূল বিষয়ের মহায়ক বলিয়া, অনিচ্ছা! এবং অনবকাশ সত্বেও উল্লেখ 
করিয়াছি? মূল বিষয়টি ভাল করিয়া হ্দয়ঙ্গম করিবার জন্ত এই কথা 
গুলি ছিতকর হইতে পারিবে বলিয়। আমার ভরসা আছে। গীতার 
দশম অধায়ে ৩২ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, "আধ্যাত্ম বিদন্য! বিদ্যানাং, 
অর্থাৎ বিদ্যার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিদ্যাই (3011081 5010102) 
সর্বশ্রেষ্।, তোমার এই বিদ্যায় স্ুমতি দেখিয়। নিরতিশয় আনদলাত 
করিতেছি। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে তগবান্‌ বলিয়াঞ্থেন 
"উ্ধমূলং অধঃশাখং অশ্বথং গ্রাহুরব্যয়ম।” 
অর্থাৎ এই বিস্তৃত মাঁয়াক্ষেত্রে সংসারকূপ অর্থথবৃক্ষের মূল উর্দ- 
দেশে ( ঈশ্বরে ) স্থিত, সেই মূলকে বুঝিয্না উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার; 
তথাপি নিরাশ হওয়া উচিত নহে, ভগবান যাহা সব; কথিতেছেন, তাহ 
শ্রবণ কর। 
অশ্বথমেনং সুবিরূঢ় মৃ- 
মনন্বশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা। 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 
ষম্মিন গত্ব। ন নিবর্তৃত্তি ভূয়ঃ। 
«.. তমেবাদাং পুরুষং গ্রপদে 
যতঃ প্রবৃতিঃ প্রস্থ পুরাণী। 
 ভ্রানরূগ শস্দ্ারা এই মূলকে ছেদন করা যার অর্থাং এই মূলের 
আভান্তরস্থ পদার্থ (বন্ষগ্ত্ব) বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং “মেই অবার 
ধন্ষপদ অবশ্তই ভঞান-মহযোগে অহুসন্ধান দার! বুঝিতে গারিব”, এইরূপ 


২৭০ ধর্মমানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আধ্াত্মিক-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে) আধ্যাত্- 
বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই এইরূপ দৃঢ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারা যায়। 
মোক্ষাধন জন্য (প্রবের স্ঠায়, প্রহ্লার্দের ন্যায়) এইরূপ প্রতিজ্ঞা, 
এইরপ অধ্যবসায় নিতান্ত প্রয়োজজনীয়। এই গ্রতিজ্ঞার পরিণাম-- 
মুক্তি। এইরূপ অধ্যবসায়ে সাষ্টি, মামীপ্য, সারপ্য, মালোকা অথব! 
সাযুজ্য মুক্তিলাভে সক্ষম হওয়। যায়। সেই মুক্তিপদ--সেই অব্যয় 
গরমধাম-_অত্যন্ত পবিত্র, অত্যন্ত সুখকর; নেই অনুপম এবং পরমা- 
নন্দদায়ক বন্ধপদে পৌছিতে পারিলে এই মায়াময় কম্মধিত এবং কষ্ট 
কর তবজন্ম হইতে মুক্ত হওয়! যায়। শ্রীভগবান স্বয়ং বাছুন, 
ন তত্ভায়দয়তে হৃর্ষেয ন শশাঙ্ক! ন পাবকঃ। 
যদগত্া ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম | 
(গীতা, ১৫ অ, ৬ শ্লোক ) 
বল! এখন বুঝিলে কি আধ্যাত্মিকী বিদ্যা! সকল বিদ্যার সকল 
জ্ঞানের, দকল ন্থুখের আকর) ইহারই অন্ণীলনে, ইহারই জহায়তায়, 
মুক্তিলাভ করা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত। ঈশ্বর করুন, শাস্ত্রে ধর্মে, 
রহ্মজ্ঞানে তোমার স্থগ্রবৃত্তি আরও বর্দিতা হউক। 
শিষ্য। প্রভো! যাহ! আজ্ঞ। করিলেন, তাহা বুঝিল-«, কন্ত 
চঞ্চলতায় অনেক সময় লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া পড়ি। 
গুরু বৎস! "মহাবীর অর্জ্রনও শ্রীরৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,-" 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষক] প্রমাথি বলবদঢুম। 


তন্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব সুছৃফরম্‌॥ 
(গীতা, ৬ঠ অ) 


মহাদাধু পল এত বড় মল্্যাদী হইয়াও বলিয়াছিলেন,_ 
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পত্রন্ধগশব তত্ব। ২৭১ 


মহামতি মহম্মদ বলিয়। গিয়াছেন, প্মিন্সর্রিল্‌ বাসোয়াশিল্‌ 
থন্ন্যান৮। ধর্মপ্রাণ ষীশুহীষ্ট এত ধড় জিতেন্দ্রিয় হয়াও এই বলিয়া 
কাদিয়াছিলেন “1211 [11 1,0100, 98190110721) অতএব তোমার 
মন যে সময়ে সময়ে চঞ্চল হইয়। থাকে, একথা শুনিয়। আমি আশ্চর্য্য 
বোধ করিলাম না। অভ্যান ও বৈরাগ্য দ্বারা প্রমাথী মন ক্রমে ক্রমে 
আয়ত্ব হইয়! বায়। 

শিষ্য ।--তপন্তা দ্বার! মনকে আয়ত্ব কর! যায় কি? 

গুরু 1-_ তপ্ত বা ধ্যান দ্বার মনকে আয়ত্ব কর! যায়। মন আয়ত্ব 
করিলেই, মনকে জয় করিতে পাঁরিলেই, ব্রঙ্গবিদ্যায় অধিকারী হইতে 
পার, কিন্তু অনর্থক শরীরকে কষ্ট দেওয়। তপন! নহে, এরূপ তগন্ত! 
আন্ুরিক তপস্তা। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ৫মও ৬ষ্ঠ শ্লোক পড়িয়া দেখ। 
উক্ত অধ্যায়ের ১৪ এবং ১৬ শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা কর। ধ্যান. 
শীল হওয়প্রত্যেক আধাত্মিকবিদ্যার অনুশীলনকারীর পক্ষে সর্ধতো, 
ভাবে আবশ্রক। মনুগংহিতার ষষ্ট অধ্যায়ে ধ্যানের বিশেষ গুণাদি 
বর্ণিত আছে। কিন্তু উগ্র তপস্তা, তীব্র বৈরাগ্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান 
ভিন্ন মনকে জয় করা অথবা ব্রন্ধপদ প্রাপ্তি হওয়া অনন্ত: প্মাধনা” 
ছেলে খেলার জিনিম নয় অথবা বক্তার্‌ বক্তৃতা নহে? উগ্র তপন্তার 
গ্রয়োজন। মনু মহারাজ লিখিয়াছেন,-- 

দতপমশ্চরনৈশ্চা শ্রেঃ সাধয়ন্তীই তৎপদম্‌।” | 

ঈশ্বর, আমাদের হদয়েই আছেন, কেবল সাধনার আবশ্তক। 
(কবল পু'থি গড়িয়া, খবরের কাগজ পাড়া বা লিখিয়া অথবা লেকৃচর 
দিয় বেড়াইলে তিপস্তা হয় না, ক্রিয়া ন্‌ 71200102811) কিছু করা 
চাই, কেবল মুখণভারতী হইলে চলিবে না 
* ঈশ্বরঃ দর্ধভৃতানাং হ্দেশে রি, ক: 


২৭২ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ভোগ, বিলাস, ইন্্িয়লালপা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে) 
গ্রবৃত্িমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে প্রমঃংথী মনকে আনিতে হইবে ; অনেক 
অধ্যবসায়, অনেক কষ্ট) অনেক ত্যাগন্থীকার সহ করিলে তবে হদয়- 
স্থিত ঈশ্বরের তগস্তা| হয়) পপ্রবৃত্তিমার্গে৪ থাকিব আরর ্রচ্মপদও গ্রাণ্তি 
হইবে”, এন্প দি্ধাস্ত করা নিতান্ত মূর্থের কথা। 0০এ এআ খথায- 
[000 08111101109 591/60 60050) গ্রাম” ও প্কাম” একত্রে 
থাকিতে পারে না। সর্বতোভাবে সেই গরমবরন্ধে আত্মসমর্পণ করিতে 
হইবে। *. 

“তমেব শরণং গচ্ছ সর্ধভাবেন ভারত 1” 

অর্থাৎ ( প্নর্বভাবে” ) সর্বতোভাবে আত্মমমর্পণ কর! চাই, ইহার 
নাম 07097410079] 50110761, পারস্ত কবি দেখ সাদি মহাশয়ও 
তাহাই বলিয়াছেন,-_ 

মোপর্দম্‌ বো তো মায়ে খেশ রা। 
তু দরানী হেশাবে কম্‌ ও বেশ রা ॥ 
(গ্রোলেন্ত!। ) 

এইরূপ আত্মমমর্পণ দ্বারা ব্রহ্ষপদ প্রাপ্তি হয়, ইহ! নিশ্য় £লং 
ইহাই ভক্তের প্রতি ভগবানের গ্রতিজ্ঞাবাক্য। গীতায় ভগবাল লয়া- 
ছেন, "ইহা সত্য বাকা, আমি সত্য ( গ্রতিজ্ঞা) করিয়া ইহ। বলিলাম” । 

যামবৈষ্যদি সতং তে প্রতিজানে প্রিয়োদি মে। 

বাইবেলের ভক্তেরাও তাহাই বিশ্বা করেন, ঈশ্বর তাহাদের 
নিকটেও এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং বিদবেশীয় ভক্তের! ঈশ্বরের এই 
প্রতিজ্ঞান্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, কারণ "001 000 0217106110” 
(31519) অথাৎ ঈশ্বর সতত সত্যবাদী। যাঁছা হউক, বতম। এক্ষণে 
বন্ধষশ মন্বন্ধে আরও কিছু শুনাইতেছি। বেদান্ত হুত্রে গড়! যায়__ 


“ব্রহ্ম” তত্ব। এও 


যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে 
বেন জাতানি জীবস্তি বং প্রযস্তযভিংবিশস্তি 
তদ্দিজিজ্ঞাসস্য তদ্‌ ব্রহ্ম । 
শীতাঁর অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন, "কিস্তদ্‌ বর্গ”? অর্থাৎ ্রক্ধ কি? এ অধ্যায়ের তীয় শ্নোকে 
ভগবান উত্তর দিতেছেন-_"অক্ষরং পরমং ব্র্ম |” 
শিষ্য ।-_মহানুতব ! “অক্ষর” শবের অর্থকি? 
গুরু ।--তাহ। বিস্তৃতভাবে তোমাকে বুঝাইব। এক্ষণে সংক্ষেপে 
কিছু বলিয়া রাখি। 
কবিং পুরাণ মনুশামিতার 
মণোরণীয়াং সমনুম্মরেদ্যঃ। 
সর্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যব্নপ 
মাদ্দিত্যবর্ণং তমদ পরস্তাৎ ॥ 
অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, সমস্ত জগতের নিয়স্তা এবং অণ 
হইতেও অণু সমস্ত জগতের বিধাতা, অচিন্তনীয় আদিত্য এবং গ্রক্কৃতির 
পরে অবস্থিত, তিনিই পরম ব্রহ্ম । 
শিষ্য।-_গুরো ! আপনি শ্রীমত্ভগবৎগীতা হইতে নঃ পুনঃ 
প্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। গীত! আপনার খুব প্রি দেখিতেছি। 
গুরো!। বদ! শ্রীমংভগবৎগীতা কাহার না প্রিয়? এই গীতা 
নকল গুণের গুণমণি, কল রমের ভাগার এবং সকল জ্ঞানের মহা- 
বিদ্তালয়। এই, সংমার-দাগর পার করিতে শ্রীমত্ভগবৎগীতা। তরণীস্বরূপ। 
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ভ,মিচ্ছতি যো নরঃ। 
গীতা নাবং মমাসাদ্য পারং যা(ত জখেন সঃ। 
বর্মণ আচার্য্য বুরে। বধিয়াছেন,__ 
৯৮ 


২৭৪.  ধর্্মানন্দ-গ্রবন্ধাধলী। 
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কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাইবেল নামক পবিত্র গ্রন্থকে সুনার" 
রূপে ও গ্রকৃতরূপে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য যেমন এ পর্যান্ত একজন 
পাদ্রীরও জন্ম হয় নাই, শ্রীগ্রামত্ভগবৎগীতা। বুঝিবার ও বুঝাইবার 
জন্য একজনও লোক এখানকার কালে জন্মে নাই। কৃষ্চরুপা না 
হইলে কি কৃষ্ণচকথা বুঝ! যায়? কৃষ্চকে না বুঝিলে কি গীতা বুঝা যায়? 


পুষ্ট! জান।তি বৈ সম্যক্‌, কিঞ্চিৎ কুন্তীম্ৃতঃ 1” 
কৃষণই সমগ্র গীতা জানেন ও বুঝেন, কুস্তীস্থত কিঞ্িতমাত্র গাঁনি- 
য়াছেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন 
গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে লারমুস্তমং | 
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে মোক্ষমবায়ং ॥. 
সুতরাং গীতা আমাদের কাছে প্রিয়তম ও পবিত্রতম ন! হইবে 
কেন? আমার উপদেশ এই যে, তোমরা নিত্য গীত। পাঠ কর ও 
বুঝিতে চেষ্টা কর। | 


কাশী তব। ৫. 


শিধ্য ।-_মহানুতব ! এক্ষণে "অক্ষর" শবের অর্থ বলিতে আরস্ত 
ক্ষরুন। | 
গুরু -_অঙ্গর শবের অর্থ ৬, ইহাকে প্রণব বলে, ইহাই ত্রাঙ্গ- 
ণের প্রন্কৃত গায়ত্রী, ইহাই ভূঃ ভূবঃ হ্বঃ, ইহাই পরব্রদ্ম। ইহাতে 
তিনটি বর্ণ আছে, অউম। 
অকারঞ্প্যকারঞ্ মকাবঙ্ গ্রজাগততঃ। 
বেদত্রয়ানির দুহডূর্ভবঃ শ্বরিতীতি চ। 
( মন্ুমংহিতা, য় অধ্যায় ।) 
এই জন্য মনু মহারাজা বলিয়াছেন,” 
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম । 
( মন্ুনংহিতা, ২য় অ,৮৩ শ্লোক ।) 
অ, উ, ম মিলিত হইয়া ও পদ নিষ্পন্ন হয়, এই জন্য এই তিনটি 
ব্রহ্দ। মনু কহিয়াছেন,- 
“ত্র্যক্ষরং ব্রন্দ 1” 
(মন্গুঃ, ১১ অ, ২৬৩ শ্বোক ) 
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "গিরামক্ম্যেকমক্ষরং” অর্থাৎ প্বাক্োর 
মধ্যে আমি (বর্গ) অক্ষর (প্রণব -ও'কার)।* এই জ"াআর এক 
স্থানে বলিয়াছেন, প্দর্ধবেদেষু গ্রণবঃ (ওষ্কার)।” গীতার নবম 
অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে বলিতেছেন, “বেদ্যং পবিভ্রমোস্কীর” অর্থাৎ এক 
মাত্র আমিই ( পরম্র্গ ) বেঘব্য (জানিবার ও বুঝিবার বস্তু) আমিই 
ও'কার” * বেদের ব্রাঙ্মণভাগে বেদান্তে ও স্থৃতিতে এই প্রণব ঝা 
ও'কার ও'তৎনৎ রূপেও বিদ্যমান আছে। গীতায় (১০ম অ, ৩৫ শ্লোক) 
ঈশ্বর বলিয়াছেন, পছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী ।” ্‌ 
, "শিষ্য ।-মহান্তব ! এই অ উম বর্পতয়ের অর্থ কি? 


২৭৬ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


গুরু। বংদ। তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এই তিনটি অক্ষরকে 
ভাগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। অ অর্থে ব্রন্ধা, উ অর্থে বিষুঃ এবং ম 
অর্থে মহাদেব (মহেখর)। | | 

শিষ্য।- ইহাতে "ক্ষণ কেমনে বুঝিব? ইহাতে ত্রদ্ধা, বিষ ও 
মহেশবর বুঝিলাম, বন্ধ বুঝিলাম কৈ? 

গুরু। ইহাই ত্রদ্ধ;ঃ তোমাকে ইহা ভাগ করিয়া বুঝাইতেছি। 
মনুংহিতায় ১ম অধ্যায়ে ব্রন্মাশবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, দেখিও। 

অষ্টা মূ পুরুষো৷ লোকে ব্রন্ধ! ইতি কীর্ত্যতে (মন্ু)। 

রষ্টা পুরুষই ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বঙ্ধা। অ অর্থে সৃষ্টিকর্তা (রহ) 
বুঝায়, গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে ভগবান কহিয়াছেন, 
“ন্ম্রানাম অকাঁরো|শ্মব” অর্থাৎ "আমি (ঈশ্বর) অক্ষরের মধো অ।১ 
উপরি উক্ত অর্থে বিণ অর্থাৎ পালন কর্তা এবং ম অর্থে মহেশ্বর অর্থাৎ 
নংহারকর্তা বুঝায়। পু 

শিষ্য ।__মহানগভব ! ইহাতে বুঝিলাম যে, বন্ধ বিষুর ও মহাদেব 
ইহার! স্থষ্টি কর্তা, পালনকর্ত। ও মংহার কর্তা, কিন্তু ব্রহ্ম! বুঝিলাম কি ? 

গুরু ।-বত্ন! অধীর হইও না, অধীরতাদোষেই দেশ মাটা 
হইয়া! যাইতেছে। ধর্থ কথায় খুব ধীরত। চাই ক্রমে ক্রমে তাল করেয়া 
বুঝাইতেছি, কথা এখনও শেষ হয় নাই। | 

শিষয।--গুরুদেব ! আমাদের অধীরতা। কপ করিয়া মার্জন! 
করুন, ইহ! যৌবনস্থলত স্বভাবের দোষ । 

গুরু।-_বৃৎন! থুষ্টানেরা বরেন, পরমেশ্বর তিনটি শক্তি আছে-- 

পিত। পুত্র ও পবিভ্রাত্বা (7907০7, 9020 [7019 031)09) মুসল- 
মানদিগের মতে এইরূপ তিনটি আছে-_-তাহা কোরাণের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে মন্িবিষ্ট, তাহাদের নাম--আলিফ, লাম্‌, মীম! হিন্দুরের গ, 


রাশ তর্ব। ২৭ 


উ, ম অর্থাৎ বর্ষা, বিষ, মহেশ্বর, পরমারাধা পরমেশ্বর টিডিগাননা 
অর্থাং তিনটি গুণের গ্রকাঁশক রূপ 
শিষা। এ তিনটি গুণ কি কি? অথবা & তিনটি রঃ কিকি? 
গুরু 11190108150 [১0101 0106606৮0 0০0/01) (270) 
10050710050 1১০০, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার (অথবা প্রলয় )। 
এই তিনটি গুণ ও শক্তি আছে বলিয়া তিনি বক্ষ । এই জন্যই তিনি 
সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিদামান, সর্বশক্তিমান, অজ, অব্যয়, নিত্য, 
ইত্যাদি। বস! এখন পাণিনির দেই কখ| আবার ন্মরণ কর-- 
“বৃহি বৃদ্ধ” | এই জন্য ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, "এই কারণে আমি 
বহ্ম” | 
পরত্রন্গ পরংধাম পবিভ্রং গপরমং ভবাঁন্‌। 
পুরুবং শ্বাশ্বতংদব্যমাদিদেমন্জং বিভুং | 
আহন্থামৃষয়ঃ নর্বে দেবর্ষি নারান্তথা। 
অগিতো দেবলো। ব্যান; স়্কৈব ব্রবীধী ঘে। 
(গীতা, ১ম অ) 
এই শ্লোকে ভগবানকে অর্জুন কহিয়াছেন, "হে ঈশ্বর! তুমি যে 
পরবদ্ধ, তাহা তুমি স্বয়ং আমাকে বণিয়াছ ৮ | শ্রীমততগবৎগীতার 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের যোড়শ শ্রোকে লিখিত আছে-" 
অবিভক্ত ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতং। 
, ভুত তর্ভুচ তজ্জেরং গ্রসিষ্ঠ গ্রভবিষু চ। 
অর্থাং_ভৃতেছু চ অবিভক্ত (মদপি) বিভ্তং চ ইব স্ব 
ভূত (তৃতানাং পোষকং) গ্রমিঞ্জ গ্রতবিষু চ তত (ব্রহ্ধ)। 
ছর্থাং_তিণি (বন্ধ) ভূতের (সমগ্র জগতের) পোষক, তক্ষক 
(নাশক ) এবং উৎপাদক (শর্ট) রূপে বিরাজমান রহিগ্নাছেন। গীতার 


২৭৮ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


উক্ত অধ্যায়ের ৭ হইতে ১১ শ্লেক পর্যন্ত ব্র্ধজ্ঞানের লক্ষণ এবং ১২ 
হইতে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ঈশ্বরের লক্ষণ শুনার ও স্পষ্টভাবে কথিত 
আছে। গীতার মণ্তম অধ্যায়ের শেষে বহ্জ্ঞানীর লক্ষণ মমূই পাঠ কর। 

শিষ্যা।-_ভগবানের এই সুমধুর 'বক্ধ' নাম সর্ব প্রথমে কাহার 
মুখগন্ন হইতে বিনির্ত হইয়াছিল? 

গুরু ।--বস! আমাদের পিতৃপুরুষ পরম পবিত্র আর্ধাধষির 
শ্ীমুখারবিন্দ হইতে পর্ব গ্রথমে উপনিষদ শাস্ত্রে এই মহামধুর বিদ্ধ নাম 
উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও দতত ম্মরণ রাখিও যে, বেদে যিনি 
ইন্দ্র, সাংখ্যে মিনি পুকুষ, তন্ত্রে ধিনি প্রকৃতি, যোগশান্ত্রে যিনি পরমাস্মা, 
তক্তিশান্ত্রে যিনি ভগবান, উপনিষর্দে তিনিই বরক্গ। শ্রীভাগবততগ্রন্থের 
দশম অধ্যায়ের অষ্টম ও ৭৪ শ্রোকেও প্রীবেদব্যাম এইরূপ কহিয়! 
গিয়াছেন। |] 

শিষ্যু।_তাহা লইলে বুঝিলাম, সমগ্র বিশ্বসংগারের অর্টা, পালক 
ও সংহারকের নাম বক্ষ। ইনিই পরমেখর, ঈশ্বর, ভগবান, হরি, গড়, 
খোদা, আল্লা) জেহোভ। প্রভৃতি নামে নান! স্থানে প্রখ্যাত। তিনিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুষ। 

গুরু ।--তিনি নিজেই তাহা! বলিয়াছেন,_- 

“মন্তঃ গরতরং নান্তৎ কিঞিদত্তি ধনগ্রয়। 

অর্থাৎ "হে অর্জন ! আমার (ঈশ্বরের) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহই 
নাই। (গীতা, ৭ম অ, সপ্তম শ্লোক।) দশম অধ্যায়ের বিংশতি গ্লোকে 
বলিতেছেন," | 

অহমাত্ম গুড়াকেশ! সর্বভৃতাশয় স্থিতঃ। 
 অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভৃতানামন্ত এব চ॥ (গীতা) 

1 ছর্ধাং-ভো গুড়াকেশ (অর্জুন)! সর্বভৃতাশয়ন্িতঃ €দর্ব, 


“ব্রহ্গ”শবব তত্ব ২৭৯ 


ভৃতানাং অন্তঃকরণে অবস্থিতঃ) আত্ম! অহং তৃতনাং আদিঃ (রন) মধ্যং 
(স্থিতি) অন্তঃ ( প্রলয়ঃ ) চ অহং এন্ক | 
শিষা ।-মহানুভব | বান্তবিকই এই বদ্ধপদ পরম পবিত্র ও পরম 
শুখকর, কিন্তু এই পবিত্র ব্রক্মলোকে কে যাইতে সক্ষম? 
গুরু । আমি তোমার এই নৃতন প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য 
এই প্রনঙ্গের উত্থাপন করি নাই ) ব্রহ্ষশবধ বুঝান আমার উদ্দেঠ, বন্ধ- 
প্রাপ্তি বুঝান আমার উদ্দেশ্ত নহে। তথাপি তোমাকে এ বিষয়ে অনেক 
কথা গুনাইয়াছি। তোমার অন্থরোধে আরও কিছু শুনাইব। মনু 
মহারাজ। কহিয়াছেন-_- 
“গুরু শুশষয়া তেব বঙ্গলোকং সমশ্ এতে 1৮ 
(২য় অধ্যায়, ২৩৩ শ্রোক) 
অথাৎ-_গুরুভক্তি বলে ব্রহ্মলোক লাভ করা যাঁয়। 
ভগ্রবান কহিয়াছেন-__ 
যো হন্ঃুখোন্তরা রাঁম স্তথান্তরজের্টাতিরেব যঃ। 
স যোগা বহ্মণিব্বাণং বন্গভূতোধিগচ্ছতি ॥ 
লভন্তে ব্রহ্ম নর্বাণ মুষয়ঃ ক্ষীণ কলুষাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধ। যতাত্মানঃ সর্কাভু তহিতেরতাঃ | 


তিনি আরও বলিতেছেন, "যাহারা ব্র্গজ্ঞান সম্পন্ন, ব্রদ্ধই ফাহা" 
দের আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন, যাহার! বন্ধনিষ্ঠ, ব্রদ্ষপরায়ণ, 
তাহার! সেই তত্বজঞানের দ্বারা নিদ্ধততকনষ হইয়া ব্রদ্ধলোকে গমন 
করিতে পারেন।” (গীতা ৫ম অ, ১৭ শ্লোক)। গীতার অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্যন্ত মুক্তির (ব্রন্ধলোক গমনের) 
| ক্ষণ মমুহ লেখা আছে। 


২৮০ ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


শিষ্য ।--আপনি বলিয়াছেন, গুরুভক্তিই ব্রদ্ধলোক গমন প্রধান 

সহাপন। বিনীত ভাবে নিজ্ঞাসা করি গুরু কাহাকে বলে? 

গুরু ।_তূমি ক্রমে ক্রমে নৃতন নূতন প্রশ্নের অবতারণা করিতেছ, 
অগ্রানঙ্নিকতা দোষ বশতঃ এখানে এই প্রপ্জের উত্তর দিব ন1। 

শিষ্য ।__মহানুতব !'অপ্রানঙ্গিক হইলেও একটু মংক্ষেগে আদেশ 
করিতেই হইবে, ইহা আমার প্রার্থন। 

গুরু ।--গুরু শবের অর্থ এবং শুরুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
বিভৃত ভাবে বলাই আবশ্ুক, সংক্ষিপ্ত ভাবে এ কল বাঁখ্য না করাই 
ভাল! আমি সংক্ষেগে শুনাইতে ইচ্ছ! করি না, বিস্তৃত ভাবে বলিবার 
সময় নাই। গীতার একটি মাত্র শ্লোক শুনাইতেছি_- 

পতদ্িদ্ধি গরণিগাছেন পরিগ্রশ্নেন মেবয়া” 

অর্থাৎ “গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত ও সুঞষ। মহকারে 
তাহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞ।না করিও 1” 

শিষ্য ।২-মহাশয়! গুরুকে কেন জিজ্ঞামা! করিব, অপরকে কেন 
জিন্ঞাসা করিব না? 

গুরু ।-_কারণ এই যে, 

“উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তব্বদ শিনঃ1% 

অর্থাৎ "গুরু তত্র ও তন্বজ্ঞানী পুকৃষ। 

শিষ্য --তরদশীশ ও তত্বজ্ঞানী কাহাকে বলে? 

গুরু কেবল অধ্যয়নের দ্বার! জ্ঞান জন্মিলে ততৃজ্ঞানী বলা যাঁর। 
অধ্যাত্ম গুলিতে কার্ধ্যতঃ যিনি অগিজ্ঞ, যিনি ক্রিয়াঁবাঁন, তানি ততৃদশী। 
গ্রকৃত গুকপুরুষ মধ্যে এই উভয় গুণ থাকা আবশ্যক; তিনি তত্বদর্শা 
এবং তবজ্ঞানী উতয়রূপে সিদ্ধ না হইলে গুরু নহেন। 

শিশ্।-মহারাজ! এবিষয়ে অধিক আর জিজ্ঞানা করিব না,, 
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কিন্তু, "অঞ্চর” শব্‌ প্রন্ধ” শবের গ্রতিপাদক বলিয়া আপনি আমাকে 
যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহার একটি, দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইলে ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারি। 

গুরু_কিসের দৃান্ত? 
শিষ্য ।--পরত্রহ্ধকে “অক্ষর” বলিয়া কি কেহ কোনও কালে স্তব 
করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে একটি দৃষ্টান্ত দিউন। 

গরু ।-একটি নহে, ৪টা দৃষ্ান্ত দিতেছি, শুন। 

(১) দ্বামিম। পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব । 

(গীতা ১৫ অ, ১৬ শ্লোক ) 
(২) ত্বমক্ষরং পরমং বেদিভব্যং। 
(গীতা ১১ অ, ১৮ শ্লোক) 
(৩) যম্মাৎক্ষরমঠীতো ইমক্ষরাদপি নচান্তমঃ | 
(১৫ অধ্যায়) 
ত্রমক্ষরং মদত্তৎ পরং ঘৎ। 
(গীতা ১১ আ, ৩৪ শ্লোক) 

শিষ্য ।_-এখন বুঝিলাম, ও" শবোর অর্থ এবং বঙ্গ শবের অর্থ 
এক | এখন বুঝিলান, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী আর বেদের গ্রণব, প্রদ্ধ” শব | 
বাচক। কিন্তু এখন একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কোথায় বলিয়া- 
ছেন তিনিই ব্রদহ্ধা, তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই শিব? 

গুরু।--্ধ শব্দের অর্থ তোমাকে ইতিপূর্বে মন্তুমংহিত! হইতে 
গুনাইয়াষ্থি। মহাভারতের বহুস্থানে বিশেষতঃ বনপর্বে ভগৰান 
বলিয়াছেন, প্অহং বরঙ্ধা” আমিই বক্জা। গীতার দশম অধ্যায়ে তিনি 
শ্মহেশ্বর) শঙ্কর এবং পুনরায় “মহেশ্বর” বলিয়া পরিচয় দিয়ছেন। 
দশম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে তিনি বিজু বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন এবং 
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দশম জধ্ায়ের ৩৭ প্লোকে প্রাম* বলিয়। পরিচয় দিয়/ছেন। ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে শ্রীভগবান'আবার “মহেশ্বর+ঃ নাষে নিজের 
বিভূতি বর্ণন| করিয়া ভক্তকে বুঝাইয়াছেন। মনু লিথিতেছেন__ 
বন্ধ শাখতম্‌ 
(১২ অ, ১৩৩ শ্রোক, মনু) 

কিন্তু তিনি ইহাঁও লিখিতেছেন যে, "এই সচ্চিদানন্বময় ব্রদ্ম অগ্নি 
প্রজাপতি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি রূপে গ্রতিষ্ঠিত এবং উপামিত হয়েন ৮ 

শিষা।-মহানুভব! আপনার অন্থগহে এখন বুঝিলাম, নেই 
সচ্চিদানন শাশ্বত পরমবদ্ধ বরন্ধারূপে, স্ষ্টিশক্তি, বিখুরূপে গাঁলনশক্তি 
এবং শিবরূপে সংহারশক্তি প্রকাশ করিতেছেন) তিনিই অগ্নিরূপে 
তেজ, গ্রজাপতি রূগে মান্য, ইন্্রিররূগে চৈঠন্ত। প্রাণরূপে অবলম্বন । 
রামরপে বীর্ধা, প্রভৃতি প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনিই আদ, মবা 
ও অন্ত * ইহাও বুঝিগাম যে, দেই পরম্ন্রথকর ব্রঙ্গপদ্ সহজে মিলে 
না, সাধন, ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতির [১14০009] ক্রিয়া চাই । 

গুরু ।_-বতস! ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন-- 

“নায়ং লোকোহস্তাযজ্ঞম্ত কুতোন্যঃ কুরুসন্তম।'+ 

অর্থাং, অয়ং লোক: অযন্তস্ত (অক্রিয়াবানন্ত ) ন অস্তিঃ; কুতঃ 
জন্যঃ লোক ইত্যার্থ;ঃ।” (গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক) অর্থাৎ যাহাদের 
কোন দাধন, ভজন, ক্রিয়া, তগস্তা, ধ্যান প্রভৃতি কিছুই নাই, ধাহারা 
কেবল মুখ-ভারতী, যাছাদের পুস্তকে অথবা মুখে (লেকৃচরে), অর্থাৎ 
ঘাহাদের 779061০9] ক্রিয়া কিছুই নাই, তাহার! এই স্ব স্ৎসন্পনন 
মনুষ্যালোকেই আরাম পায় না, তবে দেবলোকাদ্ি কেমনে প্রাপ্ত 
হইতে পারে? | 

শিষ্ ।__তবে আমাদের (এই অধমদ্দিগের) গতি কি হইবে,প্রভো? 
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. শুরু ।--পরম পবিত্র প্রাচীন বৈদিক ও বঙ্গজানী জীর্ধ্য খষি- 
দিগের সনাতন হিন্দুধর্ম অতি উদার ভাবে আগ্রন্ত পরিপূর্ণ, ইহাতে 
সকলেরই মুক্তির পথ প্রশস্ত আছে। কর্মকাতী, জ্ঞানকাগ্ডী উপামনা- 
_ কাণ্তী, হোমকাী, যপকাণ্তী, তপকাণী, ধ্যানকাণী, বীর্তনকা্তী 
সকলেরই ইহাতে মুক্তি আঁছে। ইহা অতি উদার ধর্ম-_বিশ্বজনীন ধর্ম, 
এই্ন্য ইহা অতি পৃথিবীর ]1)০ [07150758] [২৪110101, যে ব্যক্তি 
মুক্তি চায়, শাখত হিন্দুধন্ম তাহাকে মুক্তি দেন, যে চায় না, তাহাকেও 
ইনি যোক্ষ দেন। 

শিষ্য ।--প্রভো!! যে চায় না, তাহাকে হিন্দুধর্ম কেমনে মুক্তি 
দিয়! থাকে? | 
গুরু।--অত্যন্ত কু কন্ধা, ছুরাচারী পাষগুদিগকে ও হিন্দুধর্ম অভয় 
দিয়াছেন। 
ক্ষিগ্রং ভবতি ধর্মাত্ব শশ্বচ্ছান্তিং নিচ্ছতি। 
কৌন্তেয়! প্রতি জানীহি নমে ভক্তঃ গ্রণশ্যতি ॥ 

(গীতা, ৯ম অ, ৩১ শ্লোক) 
অপি চেদপি পাপিভাঃ সর্ষেভাঃ পাপকৃতমঃ | 
সর্ধংজ্ঞানগ্নবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যুদি ॥ 

( গীতা ৪র্থ অ, ৩৬ শ্লোক) 

বদ! তুমি এখনও যুবা, এখন৪ তোমার শিখিবার ও বুঝিবার 
অনেক নময় আছে। তুমি তোমার কর্তব্য (কর্মী মম্পাদন করিয়! 
মানবজন্ম টরিতার্থ কর, এই কর্শেছি তোমার গিদ্ধিলাভ হইবে। অভ্যাম, 
বৈরাগ্য | হোমাদি এই কর্তব্যকর্ণ দ্বারাই মুক্তিলাভ হইবে। 
অভ্যাসেপ্য মমর্থোদি মৎকর্মপরমোতব | 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ দিদ্ধিমবাপস্তদি ॥(গীত,১২ অ১০ম্লোক) 
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বদ! পবিত্র হিনদুধন্্ম বান্তবিকই অতি উদার দন ধর্মী 
ইহ! কাহাকেও মুক্তিপথ হইতে ম্বত্্র করে না। জগাই মাধায়ের স্তায় 
পাপীকেও ইহা মুক্ত করিয়াছে, আর পাষাণ-পাপী অহল্যাকেও ইহ! 
মোক্ষদান করিয়াছে। অতএব যে কেহ ব্রাহ্মণ হউক, ক্ষত্রিয় হউক) 
বৈশ্ত হউক, শুদ্র হউক, চগ্ডাল হউক, হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে মকলেই 
মুক্ত! বৌদ্ধ হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, জৈন হউক, হিন্দু 
কাহ্াকেও বলে না বে, "আমারই' মুক্তি আছে, তোমার মুক্তি নাই 1 
যে একথা বলে, দে হিন্দু নহে। প্রকৃত হিন্দু বলেন, খুষ্টানই হও 
আর মুমলমানই হও, তুমি যাহাতে আছ, তাহাতে কায়েম (পাকা- 
পোক্ত ) হইয়া থাক, ছুই নৌকায় পাদিও না। তাহাঁতেই তোমার 
মুক্তি ৮ ভগবানের নাম ভাবগ্রাহী, তিনি ভক্তের ভাব দেখেন, 
বাহক কিছুই দেখেন না । দেখিলে, হিন্দুধর্ম কেমন বিশ্বজনীন অত্তি 
উদার ধর্ম_619 0৩ 8110158] 1২০1010. কেবল তাহাঁই নহে, 
এই পরবক্ষকে সথা ভাবে, প্রভূ ভাবে, পিতা ভাবে, স্বামী ভাবে, গুরু 
ভাবে, যে কোনও ভাবই ভক্ত ভাবুন না কেন, ভজুন না কেন, ভগবান 
চিরকালই ভক্তবৎঘল এবং ভক্তের নিকটে বাঞ্চাক্নতরু। দেখি'ল 
কেমন বিশ্বজনীন উদার ধর্ম। [1115 10) 001৮0792] 1₹01151017, 

শিষ্য।__গ্রভো । ৃষটান পাত্রীরাও বলিয়! থাকেন, 001908110 
19 179 -01019 801%61521 101181090 অথাৎ ৃষ্টান ধর্দ একমাত্র 
বিতবন্নীন ধন্ম। 

শুরু।-তীহারা বলুন, ক্ষতি নাই) তুমি উপহাঁস বা তামাসা 
করিও না। কোনও ধর্মকে নিন্দা! বাঁ স্বণা করিও না, তাহা যদি কর, 
তাহ! হইলে তোমাকে আর হিন্দু বলিব না। খষ্টানেরও যুক্তি আছে, 
মুম্পমানেরও আছে। 


€ 
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শিয্।--গ্রভো যদি পাত্রিদিগের অথব! গ্রীষ্ীয় গ্রচারকদিগের 
অযথা উক্তি সমূহের প্রতিবাদ না করি, তাহা হইলে দতোর অগলাপ 
হইবে, দেশশ্ুদ্ খ্রীষ্টান হইয়। যাইবে। 


. শুকু।-তোমার কথা গুনিয়। হাসিতে ইচ্ছা! হয়। দেশশুদধ ্রী্টান 
হওয়ার কথাট!। আর ভাবিও না এবং তুলিও না। আমি নিজে এদদন্ধে 
কিছুই বলিব না। একথানি ইংরাঞ্জি কাগজ হইতে তোমাকে কিছু 
শুনাইতেছি। 
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২৮১ ধর্মীননা-প্রবন্ধাবলী | 
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শিষ্য ।- হে দেব! হে গ্রভো! হে মহানুবতব! আর শুনিতে 
চাই না, যথেষ্ট হইয়াছে; এখন ঝুঁঝগাম, যাহা আমার আশঙ্কা ছিল, 
তাহা আশঙ্কা নহে। 
গুরু ।_ন্ধশব্যের শেষ কথ গুন। ইহাই পরমগুহ কথ! 
এবং ত্রন্মশবের পরমণ্হ্‌ অর্থ উপনিষদ ঝলিতেছেন,_ 
"্রসে। বৈ সঃ। রং হোবায়ং লব, ধ্বাননদী ভবতি।” 


প্রগ্ষাশধ তত্ব ২৮৭ 
অর্থাৎ, মেই পরম পবিত্র ব্রদ্ধ রদস্বরপ, ধেই রগ পানে জীব 
সুখী হয়, সেই রপ পাকার ভাটুবই পেয়। তৈলের আধার ন| 
থাকিনে তৈল থাকে না; স্বেহ, প্রণয়) প্রেম, ভক্তি গ্রন্ভৃতির আধার 
আবশাক, মাকারে দেই আধারের পরিপূর্ণতা। দাকার উপাসন| 
অতি সহজ ও নুখনাধ, এই উপানায় প্রত্যেক অণুতে, প্রত্যেক 
পরমাণুতে পরমেশ্বর গ্রত্যেক হয়ে, এই আরাধনাবলে গ্রহনাদ বলিয়া" 
ছিলে ন-.. 
ইতে| নুদিংহঃ গরতো| নুষিংহঃ 
যতো যতো যাম ততো ঘুপিংহঃ | 
বহি দুমিংহ হৃদয়ে দৃদিংহ 
নৃমিংহ আদি শরণ্য গ্রপদ্যে ॥ 
ভক্তবত্দল ভগখান্‌ (পরমব্রদ্গ) রনশ্বরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত--. 
[116 রন (5010100৫09৫ [6158065 00100010006 000 01)150150, 
এই জন্য গোপীগণ জলে, স্থলে, আকাশে, দর্পণে, বুঙ্ষে, বন্ত্রে কেবল 
কৃষ্ণই দেখিয়াছিলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। পারণ্যকথি 
দেখ নাদি বখন গছের পাত দেখিতেন, তখনই বলিতেন,__ 
গ্বর্দে দরথ তাঁণে মবজদর্নজরে হুঁশীয়ার।” 
অর্থাৎ “পাতায় পাতায় তাহার (ঈশ্বরের) মূর্তি দেখিতে গাইতেছি!। 
মানময়া, গ্রাণময়ী, আনন্দময়ী, ব্রন্ুন্দরী শ্রীমতী রাধিকা, ভগবান্‌ 
রীকৃষ্ধকে রলরূপেই পান করিয়াছিলেন। আর বর্তমান কানে, 
নবদীপচন্ত্র* মহাগ্রতু শ্রীগৌরাঙগদেবই এই রদপানে প্রমত্ত হইয়া. 
ছিলেন। এই রদপানে অত্যন্ত স্থখ, কিন্তু প্রথমে অত্যন্ত ত্যাগস্বীকার্‌ 
ও অত্যন্ত নিবৃত্তিধর্মের আবশ্তক। সেই নিবৃত্তিপথ অত্যন্ত দুর্গম) 
পিতের মেই পথকে অতি ছুর্ণম বলিয়া ছিলেন,--“দুরগমং পথ স্তৎ কবয়ে। 


২৮৮ ধর্দমানন্দ-প্রবন্ধীৰলী। 


বাস্তি।” কিন্তু তথাপি রন্ধের মাঁকারভাবে এই রদপান পরিণামে 
গরম সুখকর । ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, “আমি অমৃত; আমি 
ধর্দ) আমি এীকান্তিক আনন্দ । (গীতা, ১৪ অ)। 
শিষ্য ।__তবে এখন বুঝিলাম, হিন্দুর, মুমলমানের ও থুষ্টানের 
বন্ধ (ঈশ্বর) এক। 
গুরু।--নিঃগন্দেহ। অতএব তুমি কাহারও গ্রতি ঘ্ণা বা উপহাদ 
করিও না। ব্রক্ষকে “এক ব্রহ্ম” এবং “সকলেরই সেই এক ত্রহ্ধ'” 
জানিয়া এই নখর জগতে বিশ্বজনীন উদ্দার শৌন্প্য স্থাপন কর-, 
ইহাকেই বলে 0015058] 1370101)011)000. জগত এই মচ্চিদাদন্দ 
্রহ্মনামে শান্তিতে বিরাজ করুক। হিন্দু, মুদলমান ও গ্রীষ্টান আর 
যেন পরস্পর "আমার ঈশ্বর” “আমার ঈশ্বর” বলিয়া অভিমান না 
করে) কেহ কাহাকে মুক্তির পথ হইতে বিচ্যুত না করে। বদ! 
এই ব্রহ্মকে বুৰিতে ন] পারিয়৷ লোকে পরস্পর বিবাদ [বিসম্থাদ করে, 
তাহাতে রজ ও তমগুণের সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে অধর্মের উৎপত্তি 
হইয়৷ থাকে । তুমি জীবের এই নকল গতি অন্তঃকরণে আলোচন। 
করিয়া মর্ধদ] ধর্মে মনোনিবেশ করিবে। | 
এতাদৃ্ন্ত জীবন্ত গতীঃ স্বেনৈব তে্মা। 
ধন্মতো৷ অধর্ম ভশ্চৈ ধর্মে দধ্যাৎ সদামনঃ | 
বম! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আম গ্ানাস্তরে যাইবার 
জন্ত গ্রস্ত হইয়াছি। | 
শিষ্য ।-দেব! আমি ভক্তিভরে আপনাকে প্রণাম করিলাম) 
আশীর্বাদ করুন, ধর্মকর্থে যেন আমার মতি থাকে। 
সমাপ্ত। শ্ধর্মানন্ন মহাতারতী। 


/ 


কাশীদামের ম্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । 


কায়স্থ কুলোউ্ৰ কবিবর কাশীদানের কবিত্বশক্তি অথব! জীবন" 
চরিত বর্ণ] এ প্রবন্ধের উদ্দোন্ত নছে। অমর কবি কৃত্িবাগের 
রামায়ণের স্তায় কাণদামের মহাকাব্য মহাঁতারত বঙ্গদমাজ ও বঙ্গ- 
সাহিত্যের যে গ্রতৃত কল্যাণ নাধন করিয়াছে, তাহা বর্ণনার মন্পর্ণ উপ- 
যুক্ত হইলেও বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার উল্লেখ করিবার '্নাকাক্ষ! নাই। 
ংক্ষেগতঃ এ কথা৷ বল! আবন্তক, কৃতিবামের রামায়ণ এবং কাশী 
দাসের মহাভারত বিদ্যমান ন| থাকিলে বঙ্গদেশ ঘোধ হয় তিন শত 
বদরের পশ্চাতে গতিত থাকিত। বাল।কির রামায়ণ অথবা বেদব্যাসের 
মহাভারত সুশিক্ষিত লোকের নিকটে স্ুুপা্য হইলেও, কয়জন শিক্ষিত 
লোক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন? কিন্তু কাণিদামের মহাভারত 
অথব! কৃত্তিবামের রামায়ণ বাঙ্গালার সুশিক্ষিত, শিক্ষিত, অদ্ধশিক্ষিত, 
অনশিক্ষিত নরনারীর প্রত্যেকেরই পক্ষে অতি উপাদেয় ও নিত্যগাঠ্য 
পুস্তক বলিয়া পরিগণিত। বন্বদেশের পুরুষ ও রমণীর চরিত্র-গঠন 
পক্ষে বাঙ্গাল! রামায়ণ ও বাঙ্গাল! মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও মহায়- 
কের কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে । বাঙ্গাল! 
ভাষা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন এই ছুই মহাকাব্য বাঙ্গালী - 
গৃহস্থের ঘরে*্ঘরে ধর্মশান্ত্র ও ধর্মপাঠ্য পুপতক বণিয়া পরিগৃহীত হইতে 
থাকিবে। কাব্যাংশেও কামীদাসের মহাভারত বাঙ্গাল। সাহিত্যনমান্ধে 
অতুল্য ও অমূল্য। জলের মধ্যে যেমন জাহুবী, বৃক্ষের মধ্যে যেন 
অশ্বথ। বেদের মধ্যে যেমন দাযবেদ, পতুদিগের মধ্যে ষেমন কুমুযাকর 


৯৪ 


২৯০ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী | 


বাঙ্গালা কাব্যকারদ্দিগের মধো তেমনি কাশীদান এবং বাঙ্গালা কাবোর 
মধ্যে কাশীদাসের তেমনি মহাভারত। লেখ কপুষ্ন বপুপ্তী এবং সাহিত্যয- 
নানগারধীগণ কাব্যকার কাশীদাদকে গৌড়ীয় সাহিত্যপ্রাঘাদের উচ্চ 
দিংহামনে আরঢ় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত বড় কবির ধোগ্যতা 
নথন্ধে তাহারা যে একটি অযথা কলঙ্ক আরোগ করিয়! থাকেন, তাহারই 
যথাসাধ্য অপনোদন কর! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ব। বাঙ্কালার অনেক 
লেখক বলিয়ী থাকেন,--“কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা ছিল 
না, তিনি মূল মহাভারতের অনুবাদে অদমর্থ ছিলেন, কেবল কথকের 
ফথকতা শুনিয়া, পাচালিকারের পাঁচালি পাঠ করিয়া মহাভারত লিখিয়| 
গিয়াছেন।”” কি আশ্চর্য্য অবথা কথা! কি অসহনীয় অন্ায় 
দোষারোপ! এতবত কবি সম্বন্ধে এতবড় অপত্য ও অর্ধাটান 
আভমতি গ্রকাশ করিতে যাহার] সাহমী, তাহাদের পাহদের গ্রশংস। 
করিব[র জন্য কেহ কেহ সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের হ্বদয়ের 
অথবা বহুদশীতার প্রশংসা করিতে আমার আকাজ্ষা নাই। 
এরূপ অন্তায় কথা বালকের মুখে শোভা পাইতে পারে, সা'হত্য 
ক্ষেত্রের গ্রকৃত ত্বদরশীর মুখে ইহা কদাচ শোভা পায় না। *ক:7- 
দান সংস্কৃত জানিতেন না” কেবল এইটুকু বলিগাই তাহার! 
ক্ষান্ত নহেন, প্তিনি পাচালি পাঠ করিয়া অথবা কথকতা! শুনিয়] 
| মহাভারত লিখিয়াছেন”, ইঙ্াও তাহাদের অতিমতির অন্ততম 
ভঙ্গ! প্লর্ড বেকন লাটিন জানিতেন না”, অথবা প্রা রামমোহন 
রায় পারস্ত জানিতেন না” বলা যেমন অসত্য, অন্তায় ও “অযৌক্তিক, 
কবিবন কাশীদাদ নন্বন্ধেও এরূপ অভিমতি প্রকাশ কর! খতীব অসত্য 
এবং অতীব অন্ায়। ইইদের এই ধারণ] যে ভ্রমাত্মবিকা, গাহাই 
প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা । ইহাদের এই কুমংস্কার- 


কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা। ২৯১ 


জনিত অভিমতির উর্মিমালায় ভাদিতে ভাসিতে অনেক অজ্ঞলোকেরও 
মতিভ্রম ঘটিয়াছে; ইহাদের এই স্লান্দোলনের পূর্বে কাশীদাসকে 
মকলেই সংস্কৃত ভাষায় স্থপণ্ডিত বলিয়া বিশ্বাম করিতেন, কিন্তু এই 
অন্থায় সংস্কারের আন্দোলনে অনেকের মনে অযথা মংশয়ের সৃষ্টি 
হওয়ায় কাব্যকার কাণীদাসের মর্যাদার হানি হইয়াছে। কাণীদান 
সম্বন্ধে এই ভ্রমাত্তিকা ধারণার যথাসাধ্য অপনোদন করাই এ প্রবন্ধের 
উদ্দেষ্ত। নিম্নলিখিত গ্রমাণপুঞ্জের মহায়তায় পাঠক মহাশয়গ্রণ কবিবর 
কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ও অভিজ্ঞতার কথ! মহজেই 
বুঝিতে পারিবেন, এরূপ আশা! কর] যাইতে গারে। 


প্রথম প্রমাথ | 


কাশীদামের পূর্বে দাশরথি রায়, রদিকচন্ত্র বায়, বিগ্যাঁধন ভট্া- 
ধ্য, শেখর ফেন, গৌরহরি দাস প্রভৃতি পাচালিকারগণ জন্মগ্রহণ 
চর়েন নাই। কাশীদাদের পূর্ববর্তী বয়ে কোনও পাঁচালি ছিল, এ 
্ান্ত তাহার সুম্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়1 .যায় নাই, সুতরাং লিজ্ঞাম! 
।রিতে হয়"কাণীদাম কোন্‌ পাচালী পড়িয়া! মহাভারত লিখিয়াছি.শন?” 
হার যে সহজ, মরল ঝা স্ুষ্প্ট উত্তর নাই, তাহা অনেকেই স্বীকার 
$রিতে বাধ্য । যতদিন পর্য্যন্ত কাশীদানের পূর্বসাময়িক পাচালির অস্তিত্ব 
ন্ধে প্রমাণের অভাব থাকিবে, ততদ্দিন পর্য্যন্ত “কাশীদান পাচালি 
ডা মহাভারত রিখিয়াছেন* এ কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়! বিবেচন! 
রিতে পারি না। অনেক দিন ূর্বকশিকাতা রিভিউ” নায়ন্ধ বিখ্যাত 
দুমামিক পত্রে আমার লিখিত এক প্রবন্ধে হুম্গষ্ট ও অকাটাভাবে 
[মাণিত হইয়াছিল যে, “শেখর মেন কাশীদামের জন্মগ্রহণের প্রায় ৩১ 
'নর,গরে জন্মগ্রহণ করেন,তাহা হইলে কাশীদাসের গাগালি পাঠ করিয়। 


২৯২ ধন্মীনন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


মহাভারত রচনা করার কথাটা অযৌক্তিক বলিয়। বোধ হয় 
নাকি? 


দ্বিতীয় প্রমাণ । 


কাশীদাসের পূর্বে বেদব্যাসের মহাভারত ভিন্ন আর কোনও 
মহাভারত ছিল না। বাঙ্গাল! ভাষায় তখন আর.কেহ মহাভারত 
অনুবাদ অথবা প্রণয়ন করেন নাই। কাশীদাসের পূ হাভারতীয় 
সাহিত্য বা মহাভারতীয় ইতিহাস সথন্ধে বাঙ্গালা তাষায় কোনও গ্রন্থ 
ছিল না। এখন জিজ্ঞান্ত এই, যে কথকের মুখে কাশীদান মহাভারত 
গুনিয়াছিলেন, সেই কথক ঠাকুর অবশ্তহ কোন৪ একট! গ্রন্থের 
আশ্রয় লইয়া কথকত। ব্যবন! চালাইতেন, কিন্তু সে গ্রন্থথানার নাম 
কি? তাহা অবশ্ঠই বাঙ্গাল গ্রন্থ হইতে পারে না, কারণ দে সময়ে 
বাঙ্গাল! ভাষায় মহাভারত কিম্বা মহাভারত সম্বন্ধে কোনও পুস্তক ছিল 
না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কথক ঠাকুর সংস্কৃত মহাভারতের 
কথকতা করিতেন। সংস্কৃত মহাভারতের কথকত| হইতে সপ, বং 
এখনও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও কথক ঠাকু..$ বাঙ্গালা 
কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ 
গুনাইতে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাথ্যা করিতে হয়), 
কাণীদাসের পূর্বে এমন কোন দিগগজ বাঙ্গালী কথকের নাম শুনা 
যায় নাই। কথকের ছয়মামকাল একন্থা'নে বসিয়া বসিয়া, ভাত 
ডালের ধ্বংস করিতে করিতে, অষ্টাদশ পর্ব সমাযুক্ত প্রকাণ্ড হইডেও 
প্রকাঁওতর সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ গ্লোকের একাদিক্রমে কথকতা 
করিতেন, ইহা! কিরূপে বিশ্বান করিতে পারি? এরূপ কথকতার 

*. পাঁচালি ও পাঁচালী শবের তিন্নত| সনবদ্ধে *ই প্রমাণ দেখ। 


কাশীদাসের সংস্কৃত ভাঁষায় অভিজ্ঞতা । ২৯৩ 


অস্তিত্বের প্রমাণ নাই এবং এরধপ কথকতা এখনও চলেন| এবং চলাও 


স্যর 


সম্ভবপর নছে। ত্ডিন্ন এরূপ কথকতার গ্রথ! ছিলনা এবং এখনও 
নাই। কিয়দংশ মাত্র চৈত্র মাসে, বৈশাখ মাসেও জোষ্ঠে, মাঘের 
ফান্তুনীয় পূর্ণিমায় এবং আঙ্ষিনের কয়েক দিবমে মহাভারতের কথকতা! 
হইত, কথকতাঁর এই নিয়ম । এখন জিজ্ঞাস! করি, সংস্কৃত মহাভারতের 
লক্ষ লক্ষ শ্লোক কাশীদার কি কথকতান় শুনিয়াছিলেন? এরূপ 
কথকতা কখনও হয় নাই, তাহারও গ্রমাণ আছে। রাজাদিগের 
ঘাটাতে কথনও কখন৪ হুইয়! থাকিতে পারে, কিন্তু কাশীদাঁদ কোনও 
রাঁজবাটাতে যান নাই, রাজার আশ্রয় অবলন্ধন করেন নাই এবং 
ঘাজবাটার নিমন্ত্রণ রক্ষ! করেন নাই, তাহার প্রমাণ আছে। কাশীদাসের 
নিবাম কাটোয়ার নিকট দিঙ্গিগ্রাম, সেখানকার কায়স্থের| কাশদাসের 
বংশধর অথবা রক্তনম্প্কায় বাক্তিবর্গকে “অভোজী” বলিয়! বর্ণনা 
করেন, এস্ংল “অভোজী” শব্ধের অর্থ “যাহারা কাহারও বাটাতে 
নিমন্ত্রণ খাইতে গমন করেন না এবং জ্ঞাতিভিন্ন কাহারও হাতের 
তৈয়ারী অন্ন গ্রহণ করেন ন!।” শুদ্ধাচারী নৈকত্য (কুলীন ) ব্রাহ্মণ- 
দিগের “অশৃদ্র পরিগ্রাহী” উপাধি সিঙ্গির কায়স্থদিগের "্মভোজী” 
উপাধির তুলা। নৃতরাং জিজ্ঞাগ! করি, কাশীদাম কোথায় বাঁ কোন্‌ 
ঠাকুরের কথকতা! গুনিয়ছিলেন ? 


তৃতীয় প্রমাণ। 


আমি গূর্বে বলিয়াছি, কথকতা গুনিয়া মহাভারতের রচন| হয় 
মাই। যদি তর্কস্থলে শ্বীকার করিয়া! লওয়া। যায় যে, কাশীদাস কথকতা 
সুনিতেন, তাহ! হইলেও এই প্রশ্ন উথ্থিত হইতে পারে, কেবল কথকতা 
শুনি] কি এত বড় কাব্যের প্রণ॥ন মন্তবপর় হইতে পারে? যদি বলঃ 


২১৪ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ হইলে এত অমিল থাঁকিবে কেন?” ইহার 
উত্তরে বলা যায়, অমিল কথাটা, তোমাদের কল্পনা- *বণের শব্দ 
বিশেষ) 'নংক্ষিপ্ত' কথাটা ব্যবহার করিলেও কততকট। যুক্তিমন্ধত হইত, 
কারণ কাশীদামের মহাভারত সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও 
মূলের সহিত প্রক্কৃত তত্বের বা সত্যের অমিল নাই । কবির কর্নার, 
লেখনীর জোরে, ভাষার উচ্ছাসে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন আছে, স্বীকার 
করি) কিন্তু আমল কথায় কোথাও “অমিল' নাই। তবে কেমন 
করিয়া বলিতে পার, “কাশীদাসের মহাভারত মূলের আদ অনুবাদ 
নহে?” অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেই কি অসত্য অনুবাদ হয়? অনুবাদ 
সংক্ষিপ্ত হইলেই কি বলাযায় যে, অনুবাপক অন্থুবাদ্য গ্রন্থের মূল 
ভাষা জানিতেন ন1? স্বপ্রপিদ্ধ ইটালীয় পণ্ডিত বেনিদিক্তু (72701 
13070010) বুল লাঁটিন গ্রন্থের ইটালীভাষায় সংক্ষিপ্তানুণাঁদ করিয়া- 
ছেন; অনেক মহাকাব্যের এতিহামিক বিবরণ মংক্ষেপতঃ বর্ণন! 
করিগ! মূলের সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়াছেন; অথচ গাড্রী বেনিদিক্তের 
মত দে সময়ে লাটান পণ্ডিত ভূতলে আর দ্বিতীয় ছিল কি ন| সেই |* 


চতুর্থ প্রমাণ 


কেরি, মার্শমান, হেন্বুশ্, সোয়েপ্রার প্রতৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ 
গাড্রীর! শ্রীরামপুর হইতে পফ্রেও, অব্‌ ইপ্ডিয়া” নামক সঙ্ধাদগত্র 
প্রকাশ করিতেন। উক্ত ফ্রেণ্ড অব্‌ ইয়ার পঞ্চম থণ্ডে বাজাল। 
সাহিত্যের ভাঁবী অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন। করিয়া সাহেবের! প্রবন্ধ 


সপ্পপপপপপপিপীলপা পাপা াাশািশাশপশ্াপাীশাশাশিশ শশা পপ পপ ৯ 


* ফাদার বেনিদিক্ত অনেকদিন আগ্রা নগরীতে "ছিলিইট”" নামক মহলার প্রদিদ্ধ 
রোমান কাাথালিক মিশনে পাড্রীর কার্য করিয়া গিয়াছেদ। ইনি সেন্ট যোশেফ কলেপ্বের 
জধ্যাপক ছিলেন। 





কাশীদাসের সংস্কৃত ভাঁষায় অভিজ্ঞতা ২৯৫ 


পিখিয়াছিলেন। মম্পাদক বলেন পকাঁটোয়ার নিকটে মীতাহাটী 
গ্রামে কাশীদাদ সংস্কৃত পড়িতেন। এই নীঙ্ভাহাটী গ্রাম এখনও 
বর্তমান আছে, ইহ! গঙ্গাতটে অবস্থিত এবং কাটোয়! থানার অধীন। 
সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন প্কৃত্বিবাম এবং কাশীদান ইহার। উভয়েই 
সংস্কৃত জানিতেন। আমর! ইহাদের জন্মস্থানে ইহাদের সম্বন্ধে অনু 
সন্ধান করিয়াছিলাম, যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাতে নাহম করিম] 
বলা যায়, কাশীদান ও কৃত্তিবান এই ছুই কবি অত্যন্ত ভাবুক ভক্ত, 
ধর্মপরার়ণ এবং পণ্ডিত ছিলেন) হিন্দুর সংস্কৃত ধর্মশান্ত্রে ইহাদের 
খুব জ্ঞান ছিল এবং কঠিন মংস্কৃত তাষ| ইহারা খুব যত্বের সহিত 
অধায়ন ও অভ্যাস করিয়াছিলেন।” দে কালের গ্রাজ্ঞ ও ধন্মভীরু 
পাদ্রী মহাশয়েরা বাজে কাঞ্জ করিতেন না এবং বার্জে কথা কহিতেন 
ন1। কাশীদাস ঘন্বন্ধে তাহাদের অনুসন্ধান ও অভিমতিকে উপেক্ষা 
করা যায় না। 
পঞ্চম প্রমাণ। 

কাশীদাসের সময়ে বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাবন্ধ (প্রেদ) ছিল না, কিন্ত 
কাগজের প্রচলন ছিল। কাশীদাস্র পুথি তালপাত! শি ভূর্জপাতায় 
অঠি অল্প মংখায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ পুথি (প্রান 
শঠকর ৯২ থান]) প্রাচীন কাগজে পিথিত হয়। সে কালে মুনলমান- 
ধর্মাবলন্বা "কাগৃভী” নামক নাতি বিশেষ কাগজ তৈগার করার জন্য 
্রপ্যাত ছিল। ভ্গলী, চুচুড়া, পাওুা, মোগলমারী, গড় মান্দারণ 
প্রভৃতি স্থানের কাগজ পশ্চিন বঙ্গে এবং কিশোরগঞ্জ, সেনহাটা, 
বাঘের হাট, সুদঙ্গ। মন্দীপ প্রভৃতির কাগজ মে সময়ে পূর্ব বঙ্গে খুব 
কাটূঁত হইত। কাশীদাসের প্রাচীন পুঁথি সমূহে ( কাগজের পুথি 
পযুহে) পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে স্পট লেখা আছে “মূল সংস্কৃতের 


সি 


২৪৬ ধর্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী | 


অনুবাদ” ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা ভিন্ন ভিন স্থানে এই গ্রহ হস্ত 
লিখিত হয়, কিন্তু করেই লিখিয়াচেন "মূল সংস্কৃতের অনুবাদ” এই 
সকল গ্রন্ত অনেক দেশবিখ্যাত ব্রাঙ্গণ পঙ্ডিতের দ্বারাও লিখিত 
হইয়াছিল, তাহারাও কি ভ্রান্ত? এই নকল গ্রন্থ একটি আনি গ্রন্থ হইতে 
নকল কর! হয়, এ আদি গ্রন্থ কাশীদামের শ্বহস্ত লিখিত উহাতেও 
লেখা ছিল “মুল সংদুতের অনুবাদ” | এ লেখা দেখিয়া নকল কর! 
হইগ়্াছিল। কাশীদাম এত বড় ধর্মৃতীক্ক কৰি হইয়! কি একট! 
জলস্ত মিথা! কথা লিখিম্তা আপনাকে “সংস্কতের অনুবাদকদা রী” বলিয়! 
পরিচয় দিয়াছেন? আর সমগ্র দেশের লোকেরা কাশীদাসের মহা- 
ভারতকে মূলের অনুবাদ বলিয়া আখ্যা করিয়াছেন, তবে সমগ্র 
দেশের সেকালের লেখক ও গপঞ্চিতেরা! কি আগাগোড়। ভ্রান্ত ছিল? 
ইংরাজী জলে একটু মত পড়িণা তোমর! কাশীদাসকে সংস্কৃতাক্ঞ 
বলিতে সাহসী হইয়াছ. কিন্তু সেকালের মহামহা দিগ্গজ ব্রাহ্মণ 
গণ্ডিভ্েরাও একথা বলিতে সাহমী হয়েন নাই। 
যষ্ঠ গ্রমাণ। 

আঁভিকালিকাঁর কয়েকজন বাঙ্গালী লেখক (অন্ততঃ ছয় গান) 
লিখিয়াছেন, কাণীদান নিদ্ধে হ্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পাঁচালী 
সনিয়া মহাভারত বচন কণিয়াছেন। আমি সাহসের নহিত জিজ্ঞাস॥ 
করি, বলুন দেখি, কাণীদাস কোথায় এ কগা লিখিযাছেন? কাশীদাদের 
মহাভারত ভিন্ন অন্ত কাবা ছিল নাও নাই, তযে কি তিনি তাহার 
মহাভারতে এ কথা জিখিয়াছেন 1 না, তাহা লেখেন মাই। তিনি 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা শুম্ুন--* 








পেশা 


* কেহ কেহ বলেন, কাশীনাস আর একখানি ক্ষুদ্র কাবা রচম| করির। 
গি্াছেন। আমর! তাহ। কামথাসের প্রণীত বলিয়া আদৌ.বিশ্বান করি না| ূ 


কাশীদাসের সংস্কৃত ভাঁষায় অভিজ্ঞতা । ২৯৭ 


(দ্বর্গারোছণ পর্কের শেষ দেখ) 
“ম্পূ্ণ ভারত গ্রন্থ্থাকে যার ঘরে। 
গাপ, তাপ, বাধি তারে কতু নাহি ধরে | 
শুচি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে গুনে যেই ্ন। 
অন্তকালে গোলকেতে দেখে নারায়ণ ॥ 
শোকচ্ছনে বিরচিল মহামুণি ব্যাম। 
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি কঠিন গ্রকাশ।£ 


বলুন দেখি, ইহাতে কি এই বুঝায় যে কাশীদাম পাঁচালী শুনিয়। 
মহাভারত রচন| করিয়াছিলেন ? তিনি লিথিতেছেন “পাঁচালী গ্রবন্ধে? 
আমি মহাভারত “প্রকাশ? করিলাম। অর্থাৎ পাচালীকারের! যেরূপ 
তাষায়-যেরূপ ভাবে--প্রবন্ধ (বর্ণিতব্য বিষয়) রচনা করে “আমিও 
সেই রূপে, দেই ভাবে, সেই ভাষায়” মহাভারত রচন। ও গ্রকাশ 
করিয়াছি। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন-- 


নুধাপুত্র রমলাকান্ত কৃষ্ণদাদ ধিত1। 
কষ্খদাসাম্বজ গদাধর জোট ভ্রান্ত | 
পাঁচালী গ্রবন্ধে কহে কাণীরামদাস। 
অলি হই কৃষ্ণপদে মন অভিলাষ ॥ 


এথানেও দেই কথা) প্ীাচালী শুনিয়! লিখিয়াছি* একথা 
[কোথাও নাই। বনপর্কের ধৃ্রাঠেের থেদ নামক অধ্যায়ে তিনি 
লিধিতেছেন-_ | 
মহাভারতের কথা হইল প্রাশ। 
পাচালী-প্রবন্ধে কয় কাশীরামদাম। 


ী 


অনেকস্থানে লেখ! আছে “খয়ার গ্রবন্ধে ফাঈাঘ দাস ডমে” 


২৯৮ ধর্্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


“্গীতছনে বিরচিল কাশীরাম দাদ" “কাণীরাম দান কহে গাচালীতে 
গাথা”) আর একম্লে দেখ. ৫ 


অরগাপর্কের কথা, .  অতিস্থথ মোক্ষদাতা, 
রচিলেন মহামুনি ব্যাদ। 
রচিল পাঁচালী ছন্দে মানম আবেশানন্দে, 


কষ্চদাসানজ কাণীদাস ॥ 

আর উদ্ধ'্হ করিবার স্থান বা মময় নাই, আর উদ্ধৃত করিবার 
আকাজ্ষাও নাই, কারণ মহাভারতের আগাগোড়। এইরূপ ভণিছায় 
পরিপূর্ণ। “পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছি” এ কথা 
কোথাও লেখা নাই, সুতরাং লেখকদ্িগের এই ধারণা ভ্রমাত্বিকা। 
আর এক কথা এই যে পেক্গপীয়রের চম্পৃকাবা ও গদা পদাময় নাটক 
য্দি কেহ বাঙ্গালা গদ্যে বা কেবল পদদযে সংক্ষেপে অন্তুবাদ করে, তাহা 
হইলে এএবং মূল নাটকের এতিহাণিক বিষয় (10) যদি অনুবাদের 
সহিত ঠিক সামগ্রস্ত রক্ষা করে, তাঁহ। হইলে মূলের পৌনদ্ধ্য অনেক 
পরিমাণে নষ্ট হইলেও-_এবং তাহা! হইবারই কথা--এই অনুবাদক 
. আমিল/ এবং “মুল হইতে স্বতন্ত্র বলিবার তোমার অধিকার জ শতে 
পারে কি? তুমিকি বলিতে পার, অনুবাদক অমূক বাবু মোটেই 
ইংরাজী জানেন না. তাহার পরে আর এক কথ! এই যে, তুমি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, প্রমাণে লেখ হইয়াছে যে, কাশীদাদের 
পূর্বে পাচালীকার ছিল না, কিন্তু কাশীনাম পুনঃপুনঃ “পাচালী* 
শর্ধের উল্লেখ করিতেছেন এবং পুনঃপুনঃ বলিতেছেন "আমি পণাচাপী 
ছন্দে রচনা করিয়াছি,” তবে পাঁচালী শব কোথা হইতে আমিল? 
এই কথার একটা মীমাংসা করা আবশ্বক। বাঙ্গালা *পাচালী” 
এইন্ধপ বানান করা হন কিন্তু কথাটা 'পাচালী” নহে -পাচাণি। 


ক!শীদাঁসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ২৯৯ 


গশ্চিম বঙ্গে (রাঢদেশে) এই কথার উৎপত্তি) পূর্ব বঙ্গে উচ্চারণ দোষে 
সংস্কৃত গঞ্চশব পাশ, এবং পশ্মিবঙ্গে পাচ বলিয়া! উদ্ধারিত হয়। 
অলিশকে ভ্রমর। বাঙ্গালায় বারেয়ারী শব্দ বারোয়ারী বলিয়া 
উচ্চারিত হয়, বারেয়ারী হিন্দী শব, অর্থ__বারজন ইয়ার বা! এয়ার 
( বন্ধু অথবা গ্রামবাদী) একত্রে মিলিয়া যে উত্দব করে তাহাই। 
গ্রামের মাতব্বর (প্রধান) পঞ্চজন মনুষ্য মিলিয়া-অর্থাং পঞ্চায়ং 
মিপিয়া-যাহা করে, তাহ! পাঁচালির কার্ষয বলিয়া গণা হয়। হিন্দীভাষাঁয় 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাড়ার প্রধান লোককে প্পাড়ার নাক” বলে, 
কাঠিবাড়ে পাড়ার প্রধান লোককে প্পাড়ার চোখ ৮ বলে; কোঁচিন 
রাজ্যে পাড়ার প্রধান লোক ণমণ্তর ডাল? (179 1175090:5 1১0150 01 
(1০ ড7120) বলিয়া 'মভিহিত হয়, আর অতি পুরাকাল হইতে রাড, 
দেশে গ্রামের গ্রধান প্রধান মণ্ডল মাতব্বর লোক ও প্রধানের! “অলিঃ 
প্রমরঃ মক্ষিকা 10106 1360 01 00৪ ৮৬111700 বলিয়া সম্বোধিত 
হইয়া আলিতেছে। মেদিনীপুর, বাকুড়া ও বীব্রভুম জেলায় অনেকের 
বংশগত উপাধি অপি, ভোম্রা ইত্যাদি। কারীদাসের পূর্বে ও সাহার 
সময়ে বারোয়ারীর লোকেরা পাচালি বলিয়া! গণা £ইত। ইহার! 
ছড়া গাহিত, সং পাঞ্সিয়া নাচিত ও তামাসা করিত, তর্জ্ঞ। ও ঝুমুরের ও 
মত পয়ারছন্দে গালাগালি করিত, কিন্তু পণাচালি গ্রন্থ লেখে লাই 
অথব। দাগুরায়ের মত পাঁচালি প্রথাও তাহারা জানিত না। পাচালি 
বলিয়। কোনও পুন্তক সে সময়ে ছিল না, তাহাদের অধিকা'শ ছড়( 
পঞারে মু মুখে বিরচিত হইত, এবং তাহাই গান করা হইত । 
তখন এইবূপ পাচালি ছিল। ক্রমে উহা! “পণচালী” নামে আখ্াত 
হইয়া পুত্তকাকারে আসিয়া পোছিল এবং উহার প্রথা পরিবর্ঠিত 
হ্ইল। রাড়দেশে এখনও এরূপ গগুনা আছে, ভাহার নাম খখনও 


৩৩০ ধর্মানর্নী-প্রবন্ধাবলী | 


পাচালি, তাহাদের পুস্তক নাই, মুখে কেবল কবিত| অভ্যাম কর! জানে, 
কিন্ত তাহাদের রুচি অনেক সময়ে বিকৃত হইলেও রচন! ও ভাষায় 
তাহাদের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া! যায়। দাশরথী রায় ইহাদের 
“ধরণ” অনুকরণ করিয়া! গ'াচালী নাম দিয়াছেন, পাঁচালী শষ ভাল 
বাঙ্গাল! নহে, ইহা! রাঢ়দেশের গ্রকৃত ্পাচালি” শব । ইহারা মহা- 
ভারত জানিত ন। এবং গাহিত না) এখনও গায়ন! এবং কখনও গায় 
নাই। কাশীদাস ইহার্দের মুখে মহাতারত শুনেন নাই, ইহাদের 
পয়ার ছনেো এবং অন্ান্ত ছন্দে ইনি মহাভারত রচনা করিয়াছেন এবং 
তাহাদের ভাষার অন্করণ করিয়া নিজের মহাতারত মধ্যে সেইরূপ 
ছল ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্যথা-_. 


(বিরাটপর্বে ব্রাহ্মণ মাহাআয দেখ।) 
গ্রণমহ দ্বিজ পদ সরগিজ 
৪ স্থজন পালন নাশ! । 

সর্বত্র সুথদ মহিম1 যে প্‌ 
চক্ষে অধোক্ষজ তূঘা | 

ধেপদ ভঙ্গিল সেই দাধু নীল 
তরিল দুঃথ পিপাসা] । 

অবনি.অবধি যতেক তীর্থাদি 
যে পদে সবার বাসা ॥ 

ভবার্ণবাপ্রৰ যে পদ পল্লব 
লক্ষী বশকারী .ধৃলি। 

আমুযশপ্রদ অজয় সম্পদ 
পাইতে যাহাবে বুঝি | 


কাশীদাঁসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩১ 
অগ্তত্রে-- 
শি 


ঘটন কারণ হৈঙগ মাস খতু হাতা। 
রাত্রি দিব! কাঠ তাছে পাবক সবিতা ॥ 
মোহময় সংসার কটাহে কামকর্তী।। 
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্তা 

( বনপর্ব )। 
রবি হেন চক্ষু রাঙ্গা দেখি লাগে ডর। 
পানরিল মুখ খান যেন সরোবর ॥ 
চরণের দপদপি বস্ুমতি কাপে। 
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি এক লাফে ॥ 


ছ 


(দ্রোণপর্ব )। 
৩। উঠ উঠ মহারাজ, সকল বিধির কাজ, 
সবার মরণ মাত্র গতি। 
যেদিন নিয়ত যাঁর দেই দিন মৃত্যু তাঁর 
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 
মহ! মহা! বীর মরে, নিত্য যায় যন ঘরে, 
মৃত্যুবশ সব চরাচর। 
সকল নংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল, 
অন্ুশোচ করহ্‌ অন্তুর। 
( নারীপর্ব ) 


£ ৪1 গক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল গড়িয়া। 
জলহীন পঙ্গী যেন মরযে পুড়িয়া ॥ 
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ । 
বিষহীন ঘর্প যেন ধনহীন লোক ॥ 


৩০২ ধর্দদানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


গ ্ঁ চ র্‌ ঝা 
একাদশী ব্রত যেই জনন! করিবে । 
সত্য কহিলাম এই দেশে না থাকিবে॥ 
জীব হিংসা না করিবে আমার সংপারে। 
এই নিরূপণ আমি করিম সবারে ॥ 
( অশ্বমেধপর্ব ) 
কাঁশীদামের এই ছন্দ ও ভাষ| রাঢদেশের পুরাতন পাচালির 
(গাচালীর নহে) ভাষার অন্থকরণ। কাণীদাম রাঢেশের লোক 
ছিলেন, কারণ গিঙ্গিগ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্ঠত। তিনি পাচাদী 
শুনিয়া মহাভারত লেখেন নাই, পচালির গ্রবন্ধের (ভাষার ) অনুকরণ 
করিয়াছেন। | 
মহাভারতের কথা হুইল গ্রকাশ। 
পাচালি গ্রবন্ধে কে কাশীরাম দান।|* 


সপ্তম. প্রমাণ । 
কাশীদাস নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি সংঙ্কৃত মহাভারতের... 
ব্যাসদেবের মহাতারতের--বাঙ্গাল| অনুবাদ কারিয়াছেন। বনপ্ 
তিনি লিখিতেছেন-- 
বনপর্ধ্ ব্যাদ খষি করিলা গ্রকাশ। 
ভাষায় রচিলা তাহ! কাণীরাম দাস। 
এখানে ইহার এই অর্থ যে “ব্যাসের বির্চিত বনপর্ধ কাশীরাম 
দাস বাঙাল! ভাষায় রচন। করিল।” আদিপর্কের শেষে স্পষ্ট লেখা 


আছে-- 








(১) বটহলার পুস্তকে ও অন্থান্ত লোফের সংস্করণে পাচ|লি শব ভদক্রমে ৮ 
"পাদ ই লিখিত আছে।-লেখক। | 


কাণীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩৪৩ 


সুধ[মূর ভারত শ্রীবাদ বিয়চিল। 

এত দূরে আদিপর্ক সমাপ্ত হইল॥ 
সভাপর্কে দেখ ? 

সভাপর্কে শুধারস রাজছ্য় কথা। 

কাশীরাম দাদ কহে ব্যাসদেবে গাথা ॥ 


ভীক্ষ পর্ধে দেখ-_ 
ব্যান বিরচিত গাথা, অপূর্ব ভারত কথা, 
শ্রুত মাত্র কলুয বিনাশ । 
কমলাকান্তের স্ব স্থজনের মনঃপুত 
বিচরিল কাশীরাম দাস 
মুষলপর্ধে দেখ 
ভারত মুষলপর্ব ব্যান বিরচিত | 
কাশীরামদান কহে রচিয়া নঙ্গীত ॥ 
সমগ্র মহাভারতের .শেষে, ব্যাসের সমগ্র নহাভারতকে লক্ষ্য 
করিয। কাশীরামদাল লিখিয়াছেন-- 
শ্লোকচ্ছনদে বিরচিল মহ্থামুনি ব্যাম। টু 
পাচালি প্রবন্ধে আমি করিম প্রকাশ ॥ 
শান্তি পর্বে তিনি নিয়্লিখিত কথায় সকলের মুখ বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন-- 
৪ মহাভারতের কথ! অমৃত লহরী। 
কাহার শক্তি তাহ বর্ণিবারে পারি ॥ 
ক্ষেপে কহিনু কিছু রচির1 পরার ।। 
কাশীরাম দান কছে শুনে দাধুনর॥ 


৩০৪ ধর্ঘমানম্া-প্রবন্ধাবপী। 


আবার দেখ আদি পর্ব 
প্রথমে বন্দিব গুরু ব্যাস মহামুনি। 


ধাহার রচিত ভা 'ত কাহিনী। 

এই উদ্কিতে, কাশীরামদাদ বেদব্যাকে গুরু বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন। এই মকল কবিতা দ্বার! অকাট্যভাবে দেখান যায়,কাশীদান 
মূল মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন এবং সর্বধারণের সুবিধার 
জন্য অনুবাদ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তিনি যে সংস্কৃত জানিতেন না, 
অথবা নংস্কৃতের অনুবাদ করেন নাই, একথ]| তিনি কোথাও বলেন 
নাই, বরং আপত্তিকারীদিগের অবথা আপন্তিগুলি তাহার রচনা দ্বার! 
থ্ডিত হইতেছে। 

এই বারে আমি অষ্টম প্রমাণের অবতারণ! করিবার আকাজ্ষ! করি। 


* অষ্টম গ্রমাণ। 
কাশীদাসের পুথি (মহাভারত ) পর্ধপ্রথমে কলিকাত! বটতলার 


মোহন্টাদ শীল কর্তৃক মুদ্রিত হয়। মোহনার্দ অপেক্ষা পুরাতন 
পুস্তক-বিক্রেতা বটতলায় আর কেহ ছিল না, ইনিই সর্বপ্রথম কলি- 
কাতায় রীতিমত বাঙ্গালীর বাঙ্গাল! ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা কঙেন। 
প্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ অধরচন্ত্র কর্মকারের গিতামহের জোয়ছোদর 
এজন বাঙ্গাল! অক্ষর (7৩) তৈয়ার করেন। ত্রয়োদশ জন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে ও তত্বাবধানে কাশীদাসের মহাভারত 
বটতলায় গ্রথম ছাপ! হয়। গ্রস্থের মলাটে পণ্ডিতের! লিখিয়াছিলেন, 


প্রীবিষ্ণবে নমঃ । 
"মহধি কৃষ্ণতৈপায়ন প্রণীত।” 
সংস্কৃত মূল মহাভারত । 


যাহা কাটোয়। পরগণার এলাকায়, 
সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী ৮ভগ্ববতজ 


ও 


কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞত| | ৩০. 


কাশীরাম দাস তেঁহ বাঙ্গালায় 
গয়ারাি ছনে অনুবাদ করণে 
ীশরীশ্রীবিষুপদ মরোজের বিমল 
মধু তেঁহ ভূ্গরূপে পান করিয়াছেন ও ভক্তবৃন্দেরে 
করাইয়াছেন। 
আদি, মভা, বন, বিরাট প্রভৃতি অষ্টা 
গব্বের অন্ুবাদ। 
পয়ারাধি ছন্দে 
৬কাশীরামদাস অনুবাদকারী ও 
প্রণয়নকারী।” (ইত্যাদি )। 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই তেরজন পর্ডিতের সকলের নাম 
! পাই নাই, কতকগুণির নাম গাইয়াছি, তগ্ঠথ1__-কৈলাদনাথ তত্বনিধি 
মাং চাতর! (শ্রীরামপুর )) যছুনাথ ভট্াঙ্গার্যা মাং অবিকারীপাড়। 
(অগ্িক! কালনা গ্রাম); হ্রবল্লত বিগ্ভানিধি সাং সোণাকাটি, 
পরগণ। হানদহ; এবং কেনারাম শিরোমণি সাং গড়মান্দারণ পরগণ। 
জাহানাবাদ। যাহা হউক, এই নকল পণ্ডিত সে লময়ে যেবিশেষ 
স্বধ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহ। তাহাদের কার্য দৃষ্টি করিলেই 
্ষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহারা কাশীরামদাসকে মূলের অন্ু- 
বাঁদক বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছেন। এই তেরজন দিগ্গন্ ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত ও অধ্যাপকের মার্টিফিকেট্থান| কি নহঞ্জে উপেক্ষা কর! 
যাইতে পারে 





নবম প্রমাণ । 
কাশীদাসের অনেক পরে বর্ধমানের মহারাজ! শ্রদ্ধেয় মহাতাঁপচাদ 
বাহাছরের এবং কলিকাতার থ্যাতনাম! জমিদার বাবু কালী গ্রননর 
৪ ২০ 


৩০৬... ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


মিংছের বন্ধে, বায়ে ও উৎসাহে বহুসংখ্যক দেশমান্ত হুগঙ্িতের দ্বার] 
সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা গণ্ভে অনুবাদিত হইয়াছিল। তত়িন্ন মানকর 
নিবামী প্রতাপচন্ত্র রায় অন্যের দ্বার! মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া, 
ছিলেন, ইহাদের কেহই-_বিশেষতঃ মভাদদ পঙ্িতগণ--”কাশীদাসের 
মংস্কৃতে অজ্ঞরতা৮ সধ্ধন্ধে অভিমতি দেন নাই। বরং মহাতাপটাদ 
বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন পকাশীদাণ যে সংস্কৃত জানিতেন না, ইহা 
বালকের কথ!) আমার নিজের বিশ্বান এই যে, তিনি খুব সংস্কৃত 
জানিতেন, কামার বহুদংখ্যক পণ্ডিত মহাঁশয়দিগেরও এই মত।” 
মহারাজ! মহাতাপটাদের ভাগলপুরে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর অন্নদদিন পূর্বে 
বহরমপুরের জনৈক দেশপ্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদারকে তিনি বলিয়াছিলেন, 
দ্যদদি ভাল বাঙাল! শ্রিথিতে চাও, তবে কাণীদানী মহাভারত পাঠ 
কর। কাণীদামের বাঙ্গাল! সংস্কৃতের খুব নিকট নিকটে পৌছিয়াছে, 
ইহ! মংস্কৃত-অভিজ্ঞ বহুদরশী পণ্ডিতের মহাকাব্য ।৮ মহারাজ মহাতাপ 
টাঞ্দের বহুদর্শনজনিত এই অভিমতি সহজে থণ্ডন করা বা উপেক্ষা 
করা যায় না। পণ্ডিতের মতই বাঁ কেমন করিয়! উপেক্ষা করিবে? 
দশম প্রমাণ |. 
পু (সর্বশেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। ) 

কায়ন্থ-কুলোস্তব কবিবর কাশীদাস যে সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধি- 

কাঁর ও ভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রমাণ_তাহার নিজের মহাঁভারত। কাশীদামের মহাভারত কাশী. 
দাসের মংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতার অমর সাক্ষী। যার! তাহার 
মহাভারত মনোনিবেশ সহকারে আগ্ন্ত পাঠ করিয়া অর্থ বুঝিয়াছেন 
এবং মূল সংস্কৃত মহাভারতের নহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে 
নিরপেক্ষ তাবে স্বীকার করিতেই হইবে যে কাশীদাম কায়স্থ হইন্(ও 


কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা! | ৩৭: 


বাঙ্গণ্যাধ্যাগকের স্ভানন সংস্ক'ত ভাষায় প্রচুর দখল রাখিতেন। নিয়- 
লিখিত কয়েকটি কারণে কাশীদাসের মংস্কৃত অভিজ্ঞত! সন্ধে 
নিঃননেহ হওয়া যায়। 

(ক) বেদব্যাসের সকল পর্বই কাশীদীস উল্লেখ করিয়া মুবের 
মহিত নামগ্রস্ত রাখিয়া, সংক্ষিগুভাবে, বিবিধছন্দে, অনুবাদ করিয়- 
ছেন। “আদি” হইতে ণ্বর্গারোহণ” পর্ব পর্যন্ত সকল পর্কেরই 
সংক্ষিপ্ত ারতত্ব কাশীদাদের মহাভারতে পাঠ কৰিতে গাওয়। যাঁয়। 

(ধ) ব্যামের মহাভারতের পর্বাস্তগ্নত অধ্যায় সমূহে যে নকল 
স্থানে প্রয়োজনীয় এতিহাগিক তত্ব বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা 
আছে, বিশেষতঃ ভক্তি যোগ, মোক্ষ ব1 আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে যে 
স্থলে বর্ণন৷ আছে, কাশীদাসে তাহার একটিও বাদ যায় নাই। (গ্রন্থ 
গাঠ করিয়া ও মিলাইয়! দেখুন। প্রমাণের জন্ত পুস্তকের কবিত! 
উদ্ভুত করিতে গেলে একথানা বিস্তুত পুস্তক লিখিতে হয়, সুতরাং 
উদ্ধত করিথাম না।) 

(গ) নদনদী মাগর সরোবর নগর গল্লীপর্বত অরণ্য প্রান্তর 
মরুভূমি ইত্যাদির বর্ণনা যাহা বেদব্যাসের ভারতে আছে, কাশীদাবে 
তাহার প্রয়োজনীয় অংশের উহ নাই। অতি হৃক্স হুক ঘটনা & বিষয় 
পর্য্ত্ত কাশীদামে খুঁজিলে গাইবেন। নংস্কৃত না জানিনে, কেব্গ 
কথকতা শুনিয়া! বা পাচালী শুনিয়া কি এত সুন্ম শুষ্ম মিল থাক! 
মন্তবগর ? এবং এত বড় কাবা লেখা সপ্তব? বেদব্যাসের মহা 
ভারতের ঝেন্‌ গর্বে কত গ্লোক আছে, কাশীদাম তাহারও উল্লেখ 
ফরিমাছেন। 

(₹) বোত্যামের ভারতের অনেক খ্োক কাশীরাম দাদ 
অন্দরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন, যথা 


৩০৮ 


আরও দেখ 


ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


( বনপর্ক ) 
অহন্যহনি ভূতানি গন্ছান্ত যম মন্দিরং | 
শেষা; স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্তর্্যমতঃ পরং ॥ 
(মূল মহাভারত) 
গ্রতি্দিন জীবজন্তু যায় হুম ঘরে। 
শেষ থাকে যারা তারা ইহ! মনে করে ॥ 
আপনার চিরজীবী হউক অন্গয়। 
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয় ॥ ( কাঁশীদাস) 


কা চ বার্তা কিমাশ্তর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতেত | 
মামৈতাংশ্ততুরঃ গ্রশ্নান্‌ কথযিত্বা জলংপিব॥ : (মূল) 
কিবা বার্ত! কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে। 

কোন জন মুখী হয় এই চরাচরে। 

গাুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি। 

উত্তর করিয়! তুমি পান করবারি॥ (কাশীদাম)' 


.. উদ্ভোগপর্কে মূল মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক ক "সের 
মহাভারতে উদ্ধৃত আছে। এ পর্বে বিছুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন 
উপলক্ষে অবতারদিগের সংস্কৃত ভাষায় স্তব আছে। শান্তিপর্কে 


প্রকৃষণের স্তবে কেবল সংস্কৃত তাষায় স্তোতর পড়ন। এই নকলত্তব 


ও স্তোত্র কাশীদামের নিজের, মূল হইতে উদ্ধীত। 


($) কাশীদাসের মহাভারতের অনেক স্থানের ভাষ!, ও রচনা 


পাঠ করিলে তাহার সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞত| সম্বন্ধে আদৌ সনদে 
থাকে না। অসংখ্য স্থান হইতে অসংখ্য কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্ত 


দেখান যাইতে পারে। কেবল আপাততঃ কতকগুলি দেখাইয়া দিব। 


ক 


